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উৎর্গ 


বাংলার যৌবন-আন্দোলনের খিক, কারারুদ্ধ নেতা 


তরীযুক্ত তুভাফ্দ্র বর 
উদ্দেশে 


১৩৩৭সালে নাটকখানি যখন প্রথম অভিনীত ও প্রকাশিত হয় 
নেতাজী তখন কারারুদ্ধ ছিলেন। নাটকখানি তাহার জাতি- 
সংগঠনের প্রয়ামের কথা মনে রাখিয়। তাহারই উদ্দেশে উৎর্গ 
করিয়াছিলাম। আজ তিনি ইহলোকে কি পরলোকে জানি না। 
যেখানেই থাকুন, এই শ্রদ্ধাঞ্জলি ফিরাইয়া লইবার অধিকার আমার 
নাই। ইতি 


লেখক 


নিবেদন 


মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাত। ছত্রপতি শিবাজীর শ্বতি আজ তরুণ 
বাঁডালীর প্রাণে যে প্রেরণা এনে দেয়, তাই অবলম্বন করে আধি 
“গৈরিক পতাকা রচনা করলুম। ইতিহাস থেকে এর উপাদান 
নিয়েছি, এতিহাসিক ঘটনাও সংস্থাপন করেছি-_কিন্তু বাধ্য হয়ে, 
এতিহাসিক পাত্র-পাত্রীদের সকল নাম গ্রহণ করতে পারিনি, -কল্পিত 
চরিত্রের অবতারণাও করেছি । | 

এই নাটকখানি অভিনয়ের দিক দিয়ে সফল করে তোলবার জন্য 
মনোমোহনের কর্তৃপক্ষ আর অভিনেতৃগণ যে শ্রম করেছেন, তা আজি, 
নিজের চোখে দেখিছি। তার জন্ত তাদেব নিকট আমি কৃতজ্ঞ। 

অ'মার শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধু, নাচঘর-সম্পাদক, হ্ৃবিখ্যাত সাহিত্যিক 
্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় এই বইয়ের গানগুলি রচন! করে দিয়ে 
বন্ধুত্বের বন্ধনের উপরেও আমায় খণজালে জড়িয়ে রাখলেন। ইতি 

বিনীত 
লেখক 
তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন 

গৈরিক পতাকার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। নান! 
কারণে ছিতীয় সংস্করণের সমস্ত বই নিঃশেষ হওয়। সত্বেও পুস্তক প্রকাশে, 
বিলঘ্ধ ঘটিল। আশাকরি সহবদয় পাঠক-পাঠিকাগণ মার্জনা করিবেন। 
এইবারেও তাড়াহুড়ায় পুস্তকের অঙ্গসৌষ্ঠবারদির দিকে নজর দিতে পারি 
নাই। তবে এ বিশ্বাস আছে যে, মহাযানব শিবাজীর মহান্‌ আদর্শের 
প্রতি বাঙালীর যে শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি 
উপেক্ষার চক্ষেই দেখিবেন। ইতি বত 


১ল] মাঘ, ১৩৩৯ সন লেখক 


পরিচয় 


পুরুষ 

রামদাস স্বামী-_শিবাজীর আলি শাহ্‌--বিজাপুরের নাবালক 

দীক্ষাুরু স্থলতান 
শিবাজী _-মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা আফজল খা-বিজাপুরের সৈন্তাধ্যক্ষ 
তানাজী--শিবাজীর প্রধান সহচর মুলানা আহম্মদ-_কল্যাণের 
রবুনাথ--শিবাজীর টসন্তাধ্যক্ষ শাসনকর্ত। 
পেশোয়া_শিবাজীর সচিব ওউরংজেব--ভারত-সমাট 
রণরাও-যুক্তিত্রত মহারাষ্ট্র যুবক জয়সিংহ 
শস্তাজী-_শিবাজীর পুত্র যশোবন্ত সিংহ 


বিশ্বনাথ--শিবাজীর সেনানী শায়েস্তা খ! এ সেনাপতি 
হীরাজী-_শিবাজীর অন্ুচর দিলীর খ। 

জীবনরাও-_ এ জাফর খা_এ মন্ত্রী 

গঙ্গাজী-_ এ পোলাদ খাঁদিল্লীর কোতোয়াল 
শাহজী-_-শিবাজীর পিতা কুমার রাম সিংহ--জয়সিংহের পুত্ত 


আদিল শাহ._-বিজাপুরের সুলতান চন্ত্ররাও-_-জাবলীর অধিপতি 
ঘোড়পুরে__শাহজীর বন্ধু হর্ধরাও_-এ ভ্রাতা 

রণছুল্প! খা _-বিজাপুরের সৈন্যাধ্যক্ষ নাগরিকগণ, মাওলাগণ, গ্রতিহারী- 
মুরার পন্ত--বিজাপুরের অমাত্য গণ, অমাত্যগণ ইত্যাদি 


রী 
জিজাবাঈ--শিবাজীর জননী  বেগম--বিজাপুরের বেগম 
বীরাবাইঈ-_চন্দ্ররাওয়ের কন্া। মরিয়ম--বীজাপুর-বেগমের বাদী 
শ্যাঘলী-_বীরাবাঈয়ের সখী নর্তকীগণ, পুরনারাগণ, স্ত্রীসৈনিক 
মেহেব-মুলান৷ আহম্মদের পুত্রবধূ গণ, প্রতিহারিণী ইত্যাদি 


দর গাব 


প্রথম অঙ্ক 
প্রথম দৃদ্য 
ভবানীব মন্দিব। শিবাজী মন্দিবের পাদদেশে একথানি শিলাখণ্ডের উপর 
বমিয়। রহিযাছেন। তাহাব দৃষ্টি দিকচক্রবালে প্রসাবিত। শিবাজীর 
পশ্চাতে তানাজী দডাযমান। মন্দিরের চুড়াব পিছন দিয| 
অন্ত্ুগামী শূর্য গাহাডেব গযে আত্মগোপন কবিতেছে। 
শিবাজী। তানাজী! 
তানাজী। মহাবাজ ! 
শিবাজী। মহারাজ নই বন্ধু-_আমি শিব্বা, তোমার বাল্য-সহচর 
শিব্বা। 
তানাজী। আমার বালা-সহচর শিক্ষা, আমাব দেশেব, আমার 
জাতির রাজা_-এ কি আমার পক্ষে গৌরবের কথা নয়? 
শিবাজী। কিন্তু সামান্য জায়গীর্ারকে মহাবাজ বললে তাকে যে 
ব্যঙ্গ কব হয় বন্ধু। 
তানাজী। শিবাজীকে যারা জানে না, চেনে না, সামান্ত 
জায়গীবদার বলে তারা তাকে উপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু তানাজী 
জানে পতিত এই জাতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠ। করবে যে শক্তি, তা৷ বেড়ে 
উঠছে শিবাজীকে আশ্রয় ক'রে। 
শিবাজী তানাজীর ছুই হাত চাপিযা ধরিয়া আবেগ- 
কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন 


২ গৈরিক পতাক! [১মঅন্ক 


শিবাজী। একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, হদয়ের কোন আকাঙ্ষাই 
তোমার কাছে গোপন রাখব না। কিছুই তোমার কাছে গোপন রাখতে 
পারিওনি বন্ধু। আজ স্বীকার করছি--আমি রাজ্য চাই, শক্তি চাই, 
সমগ্র জাতিটাকে স্বেচ্ছামত গ'ড়ে তোলবার ক্ষমতা আমত্ত করতে চাই । 

কিধৎক।ল উভবেই নীরব বহিলেন 

ই] বন্ধু, আমি রাজ্য চাই,-নিজেব ভোগের জন্য নয়, বংশ 
প্রতিষ্ঠার জন্তও নয়, _হিন্দুজাতিকে, মানব-সভ্যতার বিশিষ্ট একটি 
ধারাকে সপ্ধীবিত, অব্যাহত রাখার জন্ত আমি চাই সম্পদ, আমি চাই 
শক্তি, আমি চাই প্রতৃত্ব। দারদ্দোজী কোগুদেবের সঙ্গে বিজাপুর 
থেকে পুণায় আসবার সময় আমি কি দেখেছি জান ? 

তানাজী। কি দেখেছ? 

শিবাজী। দেখেছি-অসহায জাতির প্রতি শাসনের নামে কি 
উপজ্রবই নিত্য অনুষ্টিত হচ্ছে, আর কেমন করেই জাতির প্রতিটি মানুষ 
নুত্তত্ব বিসর্জন দিয়ে নীববে নিত্য তাই সহ্য করছে। প্রজার পর্বস্থ 
শোষণ ক'রে নিয়ে রাজএশ্বর্ধয জাকিয়ে তোলবার জন্য--একদিকে 
দাক্ষিণাত্যের ত্রিধ।-বিভক্ত শক্তি আর একদিকে মুঘলের সর্বগ্রাসী 
লালস! যে নিষ্ঠুর লীল! প্রকট কবেছে, দাদোজীর নির্দেশে, আমি তা! 
সবই দেখতে পেয়েছি। প্রজা খেতে পায় না, অথচ নিজামশাহী, 
কৃতুবশাহী, আদীল-শাহী এই্বর্য বংশাঙ্থক্রমে বৃদ্ধি পায়,_মুঘলের বিলাস 
বন্যার মতই দুভিক্ষ-প্রপীডিত এই দেশেব বুকের ওপর দিয়ে পক্কিল-প্রবাহ 
বইয়ে দের। দেখেছি-_-শান্তি-প্রতিষ্ঠার নামে রাজ প্রতিনিধিরা গ্রাষের 
পর গ্রাম পুড়িয়ে দেয়, খান অর্থ লুঠন করে, ক্ষেত্রের শশ্য বিধ্বস্ত করে, 
মন্দিরের বিগ্রহের করে অবমানন। । 


ুর্ধ ভুবিয়। গেল। পুরনারীর! আরতির উপাদান 
লইয| মন্দিরে সমবেত হইলেন । 


২ম দৃশ্তা ] গৈরিক পতাক। ৩ 


আমি তাই শক্তিব আরাধনা করছি, আমি তাই তৈবি কবতে 
চাইছি এমনি একটা জাতি, যার প্রতিটি মান্য সকল অধিকার 
মায়ত্ত ক'রে পবণীব বুকে বেড়ে উঠতে পাবে। তারই জন্য আমার 
বাজ্যের প্রয়োজন। 

তানাজী। সে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে শিব্ব1। ভবানীব শক্তি নিয়ে 
পবায় তুমি এসেছ বন্ধু, মায়ের আশীর্বাদ লৌহকবচেব মতোই তোমায় 
সর্বদ] রক্ষা কবছে, তোমার জয অনিবার্ষ। 


আবতির ঘণ্ট। বাজিয| উঠিল। শিবাজী ও তানাপ্পা 
ইটু গাড়িষ। সেইখ|নে বসিলেন। মন্দিবে পুৰ- 
নারীবাও তদবস্থায রহিলেন। আবতি শেম হইলে 
সকলে উঠিয়া ঈ/ডইলেন। তখন সন্ধাব অন্গকাৰ 
নামিযা আসিযাছে। 
শিবাজী। তানাজী ! দৃবে ওই যে অস্পষ্ট ম্তয্যাকৃতি মুতি সব 
দেখ। যাচ্ছে, ওসব কি তানাজী ? 
তানাজী। মাওল! প্রজারা ভবানীৰ আরতি দেখছে। 
শিবাজী। আমাব মাওলা 'প্রজাবা ? 
তানাজী। ই] শিব্বা । 
শিবাজী। কিন্তু অত দূর থেকে কেন? 
তানাজী। কাছে আসতে সাহসী হয়নি ব'লে। 
শিবাজী। আমি চাই নাঃ চাই না! তানাজী _মাহুষকে দূবে ঠেলে 
বেখে বাজত্বের স্বর্ণ-মৌধ গড়ে তুলতে আমি চাই না। বাজত্বেব 
চেয়ে মানুষ বড়-অনেক বড়? দাদোজীব কাছে এই শিক্ষাই আমি 
পেয়েছি আর ত। সত্য বলেই বুঝেছি। 
তানাজী। তোমাব রাজ্যে মান্গুষ বড় হয়েই থাকবে শিব্বা। 
শিবাজী তানাজীর দুই হাত জড়াইয| ধবিলেন। 
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শিবাজী। তাহচে ডাক, ডাক বন্ধু; আমার ওই মাওল। 
প্রজাদের-_-যার। অপরিচিতের মতো অধিকারহারার মতো, সসঙ্কোচে 
দূরে সরে রয়েছে! ওদের ডেকে নিয়ে এস মায়ের এই মন্দিরে । ওরা 
জেনে যাক, বুঝে যাক যে, ওরা পর নয়,_-ওরা উপেক্ষিত নয়__ভবানীর 
সন্তান ওরা, শিবাজীর ভাই-বোন । 
তানাজী মাওলাদেব উদ্দেশ্তে চলিয়া! গেলেন। শিব।জী 
ক্ষিপ্রপদে মন্দিবেব দিড়ি আরোহণ করিয়া জননী 
জিজাবাঈকে ডাকিলেন 


জিজাবাঈ অগ্রসব হইয়া শিবাজীৰ কাছে আসিযা 
দাড়াইলেন। শিবাজী মাষের পদধুলি গ্রহণ করিলেন। 
জিলাবঈ পুনত্রেব চিবুক স্পর্শ কবিয! কহিলেন 
জিজাবাঈ । কি হয়েছে শিব্বা? 
শিবাজী। শুধু তোষার শিব্বাকেই আদর করলে চলবে না, 
মা। তান[জীর সঙ্গে তোমাৰ আরে। সব সন্তান আসছে। ওদেরও 
আশীর্বাদ করতে হবে। ওর! কাবা, জান মা? ওরা আমাবই মাওলা 
প্রজারা। ওরাই আমাব জন্য মুদ্ধ জয় করে, আমাব জন্য সকল 
দুঃখ-কষ্ট ৰবণ ক'বে নেয়, আমাব জন্য প্রাণ বলি দেয়! অথচ মায়েব 
মন্দিবে ভ্রিসীমাব মাঝে আসবার অধিকারও ওদের নেই ! 
জিজাবাঈ । যায়েব মন্দিরে আসবার অধিকার সকলেবই রয়েছে 
শিব্বা। 
শিবাজী। কিন্ত ওরা তা জানে না। অধিকারহারা অভাগার! 
তুলে গেছে যে, মায়ের কাছে ধনী-দরিব্রের ভেদ নেই. সবল-ছূর্বলের 
পার্থক্য নেই। মায়ের মন্দিরে দাড়িয়ে, তুমি মা, ওদের এই কথাটিই 
আজ বুঝিয়ে দাও যে, তোমার শিব্বার যে অধিকার রয়েছে, তা থেকে 
মহারাষ্ট্রের কোন সম্তানই বঞ্চিত নয়। 
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জননী ও পুত্র মন্দিরসোপ|নের পাশাপাশি দাড়াউয- 
ছিলেন। তানাজীর আমন্ত্রণে মাওল। নর-নারীর আঙ্গিনায় 
অআ।সিষ! দাড়াইল, সকলে একসঙ্গে জিজাবাঈ ও শিবালীর 
উদ্দেগ্ঠে প্রণতি কবিল। জিজাবাঈ সোপান বাহিযা নীচে 
নামি! আসিলেন। 


জিজাবাঈ । এত দেরী করে সব কেন এলে? আরতি যে কখন 
শেষ হয়ে গেছে। রোজ যখন স্থৃষি ডুবে যাবে, তখনই আরতি শুক 
হবে-_এই কথা মনে বেখে বোজ কিন্তু তার আগেই এসে এখানে 
জড়ো হবে। 

১ম মাওলা । আরতি আমবা দেখেছি । রোজই দেখি। 

জিজাবাঈ । আরতি দেখেছ? বোজই দেখ? 

২য় মাওলা । ইহ মা ওই হোখায, ওই টিলার আড়ালে লুকিয়ে 
লুকিয়ে বোজই আমরা আরতি দেখি। 

৩য় মাওলা । আজ মহারাজ দেখে ফেলেছেন। 

১ম মাওলা । আমবা ভেবেছিলাম, অদ্ধকাবের সঙ্গে আমবা 
'মিশেই থাকব, মহারাজ দেখতেও পাবেন ন।। 

২য় মালা । আব কখনও এমনটি করব না মা! 

জিজাবাঈ | ন1] আর কখনও এমনটি কবো৷ ন।| মায়ের আবতি 
লুকিয়ে কেন দেখতে হবে? মায়ের সন্তান তোমরাঁ_-মন্দিবে উঠে 
মাকে প্রণাম করবে, মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করবে, মাতৃনাম গাইবে--তবে 
তো পাবে মায়ের আশীর্বাদ । 

১ম মাওলা । কিন্ত-আমব1 যে গরীব। 

জিজাবাঈ | গরীব বুঝি মায়ের সন্তান নয়? 

২য় মাওলা । আমরা যে চাষী! 

জিজাবাঈ | যার! চাষ করে, তার] বুঝি যায়ের ছুধে বড় হয় না? 
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৩য় মাওল1। তা'হলে মা, আমর! আসব ? 


জিজাবাঈ। রোজই আসবে। 
১ম মাওলা । লুকিয়ে থাকব না? 
জিজাবাঈ ৷ না। 


২য় যাওলা। একেবারে মন্দিরে গিয়ে উঠব? 
জিজাবাঈ। উঠবে বৈকি। 
ওয় মাওলা । পুরুত ঠানুব বকবে না? 
২য় মাওল। মহারাজ বাগ করবেন না? 
প্রথমা নারী। বামুনরা শাপ-মন্যি দেবে না? 
দ্বিতীষা নারী। বামৃনদদের ছুঁয়ে দিলে ছেলে-পুলের অকল্যাণ 
হবে না? 
জিজাবাঈ | ওরে না, না, না। মায়ের সন্তান সবাই সমান। 
শিবাজী তোমাদের ভাই--তোমর1 কেউ তে! ছোট নও। 
সকলে। জয় শিবাজী মহাবাজের জয় ! 
১ম মাওলা । ওরে চল্‌ চল্‌ মহারাজের সামনেই একৰাব ভবানী- 
মাকে প্রণাম করে আসি। 
সকলে সোপান বাহিয়! উপবে উঠিল। জিজাবাস্ঈ 
তাহাদের সঙ্গে মন্দিরে ফিরিয়া! গেলেন । পুবোহিত 
তাহাদিগকে নির্মালা দিলেন, জিজাবাঈ প্রসাদ 
বিতরণ কবিলেন। 
তানাজী। মহারাজ ! 
শিবাজী। কি তানাজী? 
তানাজী। এবার খুশি হয়েছ? 
শিবাজী। না। 
তানাজী। তব নয়। 
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শিবাজী। না তানাজী। মন্দিবে আসবার অধিকার ওর! 
স্বাধিকার বলে গ্রহণ করতে পারল না-_রূপার দান বলেই মনে করল ! 
আমি চাই ওবা ওদেব অধিকার বুঝুক, সেই অধিকার আয়ত্ত করবার 
জন্যে বদ্ধপারকর হোক্‌। কেউ যদি তা থেকে ওদের বঞ্চিত রাখতে চায়, 
তাহলে তার টু'টি ওবা চেপে ধরুক। কুপাকণ। কুড়িয়ে কুড়িয়ে ওরা 
ওদেব ভিতরেব শক্তি সঙ্কুচিত করে ফেলেছে--ওরা পূর্ণ হোক, 
মুক্ত হোক্‌। 

পেশোযা শ্ঠ।মর9 নীলকণ্ঠ ও রঘুনাথ 
প্রবেশ করিলেন 

পেশোয়া ৷ মহারাজ! 

শিবাজী। আস্বন পেশোয়]। 

পেশোয়া। রণুনাথ এক দুঃসংবাদ বহন ক'বে এনেছে মহাবাজ । 

শিবাজী। কোন ছুর্গ অধিকারচ্যুত হয়েছে? 

রঘুনাথ। না মহারাজ! 

শিবাজী। কোন সেনানীব পতন ? 

পেশোয়া। না মহাবাজ, তার চেয়েও দুঃসংবাদ! প্রত শাহজী 
আজ বন্দী। 

শিবাজী। বন্দী! পিত। বন্দী! 

পেশোয়া। ই! মহারাজ, রঘুনাথ সেই ছুঃসংবাদই নিয়ে এসেছে। 

শিবাজী। কে তাঁকে বন্দী করলে, 

রঘুনাথ। বিজাপুর-দরবার। মহম্মদ আদিল শাহের প্ররোচনায়, 
বাজী ঘোড়পুরে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে প্রতুকে ধরিয়ে দিয়েছে । 

শিবাজী। বাজী ঘোড়পুরে! পিতা যাকে ভাইয়ের মতো! 
ভালোবাসতেন? 

রঘুনাথ। ইহ] মহারাজ, বিশ্বাসঘাতক সেই ঘোড়পুরে । 
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শিবাঁজী উত্তেজিতভাবে চারিদিকে পরিক্রমণ করিলেন, 
তারপব রঘুনাথশাস্তর সম্পুখে দাড়াইয়। বলিলেন 
শিবাজী। রবুনাথ ! 
রঘুনাথ। আদেশ করুন মহারাজ । 
শিবাজী। বিশ্বাঘাতক এই ঘোড়পুরেকে শাস্তি দেবার ভার 
আমি তোমার উপর অর্পণ করলুম। 


বঘুনাথ। যথা আজ্ঞা । 
শিবাজী তানাজীব কাছে গেলেন । 


শিবাজী। বিজাপুর জয় করা কি অসম্ভব তানাজী ?......রোস, 


বোস.'"মাকে সংবাদ দাঁও তানাজী। 
তানাজী মন্দিবে চলিয়া গেলেন । 


পেশোয়া। মহারাজ ! 
শিবাজী। একটু অপেক্ষা করুন পেশোয়।'".আমি প্রস্তত ছিলুম 


না-..একটু অবসর দিন। 
শিবাজী এক খণ্ড পাথবের উপব বসি ওঠ দংশন করিতে 


লাগিলেন । মন্দিবে যাহাব। ছিল, ভাহাবা অন্ত পথ দি 
চলিষ। গেল। জিজাবান্ দ্রুত নামিযা! আসিতে লাগিলেন। 
বিশ্বাসঘাতক বাজী ঘোড়পুরে আর অকৃতজ্ঞ আদিল শাহ.*. 
জিজাবাঈ পুত্রের সম্মুখে আসিয। দাড়াতেই শিবাজী 
আবেগকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন 
মা, মা পিত। বন্দী। আমি এখানে ছুর্গের পর দুর্গ জয় ক'রে 
ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা করছি, আর বিজাপুরে একান্ত অসহায়ের 
মতো! পিত1 আমার বন্দী! 
জিজাবাঈ । বীরপুত্রের কাছে এ কি এত বড় ছুসংবাদ, যে, সে 
তার কর্তব্য স্থির করতেও অনমর্থ? 
শিবাজী। সন্তানের প্রতি অবিচার করো না মা! বিজাপুর আমি 
ধুলোর সাথে মিলিয়ে দেব। 
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জিজাবাঈ। শিব্বা! 

শিবাজী | আশীর্বাদ কর মা, যেন পিতাকে মৃক্ত করে' অপরাধীদের 
শাস্তি দিয়ে আবার তোমার কোলেই ফিবে আসতে পারি। 

জিজাবাঈ । আশীর্বাদ কবি তুমি চিরজয়ী হও। কিন্তু তোমার 
আক্রমণের সন্কল্প পরিত্যাগ কর শিব্বা। 

শিবাজী। সেকি মা? পিতা বন্দী, আব আমি তার মুক্তির 
চেষ্টায় বিরত থাকব ! 

জিজাবাঈ। অসহিষ্ণ হয়ে! ন| শিব্বা। ভূলে না, অকাবণে বিনা 
অপরাধে, মাবাঠার কত সেবক তোমার পিতাব মতোই আজ 
শক্তিমানের কাবাগারে বন্দী । তুমি হয় ত তোঘাব সর্বশক্তি নিয়োগ 
কবে" তোমার পিতাকে মুক্ত কবতে পাব, কিন্তু তোমাব মতো পুন্র 
নাই যাদের, তার! কি মুক্তি পাবে ন।? 

শিবাজী। বিজাপুর ধ্বংস করে" সকলেব মুক্তির ব্যবস্থাই ত আমি 
করতে চাই। 

জিজাবাঈ । আর মুঘল? তুমি কি মনে কর শিব্বা যে, তোমার 
ছুর্গশ্রেণীর প্রতি মুঘলের লোলুপদৃষ্টি নিবদ্ধ নেই? তুমি কি মনে 
কর, তুমি বিজাপুৰব আক্রমণ করলে মুঘল দূর থেকে তোমাদের 
বীরত্বই শুধু দেখবে, আব সেই বীরত্বে তারিফ করবে? 

শিবাজী। কিন্তু পিতা যখন বন্দী:..-"" 

জিজাবাঈ | বন্দী কে নয় শিব্বা? ছুর্ভাগা এই দেশের কারাগারের 
ভিতরে বা ঝাইরে-যে যেখানে রয়েছে, সে-ই ত বন্দী, সে-ই ত লাঞ্ছনা 
সইছে, নিধাতন ভোগ করছে। সন্তান তুমি, পিতার মুক্তির জন্য 
ত্বতঃই ব্যাকুল হয়ে উঠবে--কিন্তু ভূলো না, তুমি শুধু সন্তান নও,__তুমি 
রাজ! প্রজাসাধারণের মুক্তিব ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে। 

শিবাজী। তা তো করবোই মা। কিন্ত তার আগে আমি পিতার 
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মৃক্তি চাই, আমার নযন্ত শক্তি নিয়ে আমি বিজাপুরকে আঘাত 
করতে চাই। 

জিজাবাঈ । কোন্‌ অধিকারে শিব্বা? তোমার পিতা! বন্দী 
বলেই কি তুমি সমগ্র মহারাষ্ট্রকে বিপন্ন করতে পার? আমি জানি, 
মহারাষ্ট্রের বীর সন্তানেরা তোমার মুখের কথাতেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
করতে ছুটে যাবে, মহারাজ শিবাজীব পিতার জন্য প্রাণ দিতে তারা 
দিধা বোধ করবে না। কিন্তু মহারাষ্ট্রকে বিপন্ন ক'রে তুমি পার না 
তার সন্তানদের তোমার নিজ স্থার্থবক্ষায় নিয়োগ কবতে। মহারাষ্ট্রকে 
গড়ে তুলতে তোমার পিতা এতটুকুও সাহাধ্য করেন নি? তিনি তার 
সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন বিজাপুরেব উন্নতি কামনায়। তিনি বন্দী 
থাকলে মহারাপ্রকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে না, কিন্তু তার মুক্তির চেষ্টায় 
মহারাষ্ট্র যদি শক্তি ক্ষয় করে, তাহলে জাতির যুক্তির দিন যে পিছিয়ে 
যাবে শিব! ! 

শিবাজী। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়]) মা। 

জিজাবাই। কি শিব্বা? 

শিবাজী। কেমন ক'রে এমন পাষাণে বুক বাধলে মা? 

জিজাবাঈ। শুধু মহারাষ্ট্েব প্রতিষ্ঠার জন্য। ওরে শিক্ষা! আমি 
পাষাণী নই। বেদনার আঘাত আমায় কর্তব্য ভোলাতে পারে না, 
তাই মনে হয় আমি কঠোর, হাদয়হীন। 

পেশোয়া। বিজাপুব আন্রমণ করলে তার ফল ভাল নাও হতে 
পারে মহারাজ! আক্রান্ত হলে আদিল শা প্রভূ শাহজীকে আরো! 
পীড়ন করতে পারে। হয়ত"... 

শিবাজী। বুঝেছি পেশোয়া! পাষণ্ড পিতাকে হত্যা অবধি 
করতে পারে । 

পেশোয়।। সে আশঙ্কাও রয়েছে মহারাজ । 
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শিবাজী। অরুতজ্ঞ আদিল শা'র পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। 
চিন্তা করিয় 
পেশোয়া, আমি মুঘলের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করব। আপনি আজই 
আগ্রায় সম্রাট সাজাহানের কাছে লোক পাঠান। বন্ধুত্বেব বিনিময়ে 
আমি চাই কেবল পিতাব মুক্তি--অন্য কোন সর্ত আমাব নেই। 
বিজাপুব আমাদের যেমন শক্র মুঘলও তেমনি । কিন্তু বিজাপুব ছুর্বল, 
তাই তাবই শক্তি আগে হবণ কবতে হবে। তারপর-_-তারপর 
দেখা যাবে, রাজপুতানাব গৌরবহাবী, সমগ্র ভাবত-বিজয়ী মুঘল কত 
শক্তি ধরে। 


দ্বিতীয় দৃষ্ঠ 
জাবলীব একটি উদ্যান 
[ গান গাহিতে গাহিতে বীবাবাঈ প্রবেশ কবিল ] 
এই কাননের ফুল নিযে যাও 
আমার আচল থেকে, 
এস পথিক. কমল-কু ডিব 
পবাগ-আ তব মেথে । 
এস তকণ হাঁওযার মত, 
চাদেব চোখেব চাওযাঁর মত, 
নিশীথ-বাঁশীব গাওযাব মত, 
স্বপন-হুবি একে। 
আমাব অশরাশি দিযে, 
আম।ব মুখের হাসি দিয়ে, 
আমার জীবন-মরণ দিয়ে, 


রাখব তোমায় ঢেকে । 
[ গান শেষ হ্ইলে গ্ঠামলী প্রবেশ করিল ] 
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হ্টামলী। অভিসারিকে, এবার ঘরে চল-_কান্ত আর এলে! না। 
বীরা। কেন এলো! না সই? 
শ্যামলী । কেন, কে জানে? হয় ত-_ 
কোথাকার কুঞ্জবনে সখ। তোর কোকিল হয়ে 
কবে গান- কোন্‌ রূপসীব নিশিদিন যায় লে। বযে । 
বীর1। দেখ, শ্তামলি ! 
শ্তামলী। শহ্ামলীর অপরাধ কি! বললুম স্বয়ংবরা হও। গরীবের 
কথ! বলেই ত উপেক্ষা করলে, এখন-- 


সে দিন যখন বলতে গেলাম ফিবিষে নিলে কান, 
মিথো এখন ঠোট ফোলানো, অএজলে স্নান । 


বীরা। তুই যদি ফেব আমায় জালাবি, তা'হলে আমি চলে যাব। 

শ্তামলী। সেইটিই ত আমি চাইছি সখি। বেলা অনেক হযে 
গেল, আর ত এখানে থাকা চলে ন]। 

কীরা। না, আমি যাব না। 

শ্যামলী । তা! আমি জানিনে সই? কিন্ধ চিন্তিত হয়ে। না '' "- 
ওই দিকটায় একবাব দৃষ্টি হান ত-_-ওই দূরে' 'আবে! বাঃ বা খান। 
বীরপুরুষট আসছে ত ! 

বীরা। আমি চন্তুম। 

হ্/মলী। তাওকি হয় সই? আমিই সবে যাচ্ছি। 

বীরা। আঃ শ্তামলি কিযে কবিস? চল্‌ ওই কুঞ্জের আড়ালে 
লুকিয়ে থাক । 

খালী । এ বেশ প্রন্তাব। দেখব অথচ দেখা দেব না 
অপরাদীকে দেবে। সাজা, কিন্ত নিজে লুটে নোব মজা॥_প্রেমের এই 


ত লক্ষণ! 
অজানা কোন্‌ বুক-বাগানে সই লো, আমার সই ! 
গীতম তোমার তুলচে কুহুম- পষ্ট কথ। কই। 
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বীরা। আবার ! 
স্টামলী। আচ্ছা আর নয়। এই বেলা চল্‌, শেষটায় এসে পডবে, 
যাওয়া আর হবে না। 
বীর। ছুই চাৰ প। অগ্রসর হইয| থামিল 
শ্তামলী। কি হ'ল? 
বারা । না শ্ামলি, তুই-ই যা! যদি দেখতে না পেয়ে চলে যায়। 
যদি এ-দিক্‌ পানে শা আসে! 
হ্যামলী। তাহলে ঘরে ফিরে-_ 
কুমুদিনীব মুখ না দেখে-_ 
চাদ যদি যাষ অন্তাচলে ডাগর আখিব দৃষ্টি থেকে, 
তা'হলে সই অভিমানে, এগিয়ে গিষে ঘবেব পানে 
দগ্ধ-উদব ন্গিগ্ধ কৰে। পাস্তাভাতে তেতুল মেখে। 
বীব।। না তুই চল্‌ 
শ।(মলী বীবাবাঈযের ভাত ধবিষা কুপ্রেব পিছনে চলিষা 
গেন। রণবাও প্রবেশ কবিলেন এবং কোন দিকে 
দৃষ্টিপাত না কবিযা সোজ| চলিযা! যাইতে লাগিলেন । 
চ্য/মলী আসিয। পিছন হইতে ডাকিল 
শ্তামলী। বলি ও বীরপুরুষ ! 
রণবাও। [ ফিরিয়া) কে! শ্ঠামলি! 
শ্তামলী। সন্দেহ হচ্ছে? 
রণরাও। তুমি! 
হামলী | একা নই, সখীও সঙ্গে রয়েছে,_ওই কুঞ্চের আড়ালে। 
রণরাও। শ্যামলি! আমাব একটি কথা শুনবে? 
স্টামলী। সখীর কত কথাই ত দিবাবাত্র আনি, আর তোমার 
একার একটি মাত্র কথ! একবারও শুনব না? 


১৪ গৈরিক পতাকা! [১ম অন্ক 


রণরাও। শ্যামলি, তোমাব সখীকে বুঝিয়ে বোলো, আমাদের 
আর দেখা হবে না। 
শ্তামলী। কিন্তু সখী যে এইখানেই রয়েছেন! তুমি নিজেই 
বলে যাও। 
রণরাও। শ্যামলি, তুমি আমার কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছ 
না। এতদিন যে খেল| খেলছিলুম, আজ তা৷ শেষ করবার সময় এসেছে। 
শ্যামলী । বণবাও! 
রণরাও। আমি পবিহাঁন করছিনে, শ্মলি। আমার একথ। 
সত্য। সত্য বলেই ত আমি তার সঙ্গে দেখ। কবতে পারছিনে। 
বীব।ব|ঈ কুপ্ণেব পিছন ভইতে ডাকিল 
বীরাবাঈ । শ্ঠামলি ! 
শ্টামলী। ওই যে সধী এইদিকেই আসছে। 
রণরাও। বীবা! আমায় ক্ষমা কর বীরা, আমায় ভুলে বাও 
বীরা। তোমার আর আমার পথ এক নয়,_ভিন্ন। জীবনে কোন 
নারীকে আমি লঙ্গিনী কবতে পারি না। 
বীরাবাঈ ঠামলীর কাঁধে ভব করিয। দাড়।উল, 
ধাৰে ধীরে বেদীব উপব গিষ। বদিল এবং 
ফুলগুলি ছড়াইয। ফেলিতে লাগিল । 
শ্যামলী । বেশ ত নতুন অভিনয় ! 
রণরাও। অভিনয় নয়, অভিনয় নয় শ্ামলি! আমি নতুন 
জীবনের সন্ধান পেয়েছি। সে জীবন প্রণয়ের ম্্ধাদ। দিতে পাবে 
না,_ প্রেমের প্রতিদান বলে তাতে কিছু নেই। সে জীবনের সাধন। 
বড় কঠোর, বড় নির্মম তার দাবী । 
শ্তামলী। হেয়ালি রেখে স্পষ্ট কথ! বল রণবাও। সখী বড় ভয় 
পেয়েছেন । 
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রণরাঁও। স্পষ্ট করেই বলাছ শ্টামলি, কাল থেকে আমার নব- 
জীবন শুরু হয়েছে। কাল আমি নবমন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছি। 
প্রতিজ্ঞা করেছি, পাতিত এই জাতির কল্যাণ-কামনায় জীবনের সকল 
স্খ-্বার্থ বিসর্জন দোব। 

শ্যামলী । কার কাছে প্রতিজ্ঞ। কবেছ বীব? 

রণরাও। সে কথা আমি বলতে পারব না, শ্বামলি__-তবে পুণায় 
মৃহাবাজ শিবাজী যে মহাযজ্জঞের আয়োজন করেছেন, সেই যজ্জে হয় ত 
আমার জীবন আহৃতি দিতে হবে। 

হ্যামলী। মহারাজ শিবাজী ত বিবাহিত। তার সেনাপতিরাও 
শুনেছি কেউ কুমার নন-_ 

বণবাও। ত| সত্য শ্টামলি-কিস্তু সত্যিকারের শক্তিমান ধারা, 
তাদের কথ! স্বতন্ত্র। আমি ত সে শক্তি অঞ্জন করতে পারিনি। 
তাই আমাব সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। 

শ্যামলী । আমরাই কি সাধনার বিস্ন? 

রণবাও। তাজানি না শ্তামলি। আমি শুধু জানি, আজ জাতির 
পক্ষে প্রয়োজন হয়েছে এমনি সব যুবক, যার! সকল বকম কোমল ভাব 
বর্জন করে বজ্রের মত নির্মষ হযে কর্ম-সাগবে ঝাপিয়ে গড়বে । মহারাষ্ট্র 
যদি তেমন যুবকদের সাড়। না পার, তা"হলে ছুর্গের পর দুর্গ জয় করেও 
শিবাজী মহারাষ্্রকে গড়ে তুলতে পারবে না । এসব কথা তুমি ঠিক 
বুঝভে পারছ কি না, জানি না। 

শ্যামলী । বুঝতে পাবি না বলেই ত গোঁটাকতক প্রশ্ন কৰতে চাই । 
জবাব দেবে? 

বীর1। শ্যামল ! 

শ্তামলী। একটুখানি অপেক্ষা কর সই। তুমি কি ঠিক জান 
রণরাও, যো -অহায়াইংবিলোহ নে, চাকএকার। বাবুই? . মহারাষ্ট্রে 
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যুবতীদের কাছে তার দাবী কিছুই নেই? তাদের সে সহজেই উপেক্ষা 
করতে পারে? 

রণরাঁও। না, না, শ্তামলি, মহারাষ্ট্রের যুবতীদের এ সাধনায় যোগ 
দিতে হবে না। তার! থাক্‌ সন্ধ্যা-প্রদীপের মত মহারাষ্ট্রের গৃহ-মন্দির 
আলে! ক'রে । রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত তাদের স্থান নয়। 


শ্তামলী। কোমলতা যদি জীবনের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়ই হয় 
রণরাঁও, তাহলে কোমলত। নিয়ে মারহাঠ।-তরুণীরা! জীবনধারণ করবে 
কিসের আশায়? 

বীর।। শ্টামলি, তর্ক করিস্নি। জীবনের সাধন। থেকে কাউকে 
্রষ্ট করতে আমি চাই না। তুই চল্‌, ঘরে চল্‌। 


রণরাও। এমন কৰে আমার কাছ থেকে বিদায় নিও না বীর! 
শ্যামলী । রণরাও» সত্যই মারহাঠার নারী কি এমনি অপদার্থ, 


এতই অপ্রয়োজনীয় যে, ইচ্ছ। কবলেই তাকে জীবনেৰ পথ থেকে 
যে-কেন মূহূর্তে সরিয়ে ফেলা চলে? কে তোমায় বলেছিল রণবাও, 
বীরাবাঈয়ের হৃদয় জয় করতে? কে তোষায় সেধেছিল বণরাও, 
বীরাবাঈম্সের চরণে প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করতে? দীন-ভিক্ষৃকের 
মতো! এক বিন্দু করুণ| লাভের জন্য দিনের পর দিন যে আকুতি নিয়ে 
বীরাবাঈয়ের পিতৃগৃহে তুমি উপস্থিত হতে, শ্তামলীর তা অজানা নেই। 
প্রথমে অনুকম্পা জাগিয়ে, পরে হৃদয় জয় করে, আজ যে তুচ্ছ একট! 
কারণ দেখিয়ে তুমি একটি নাবী-জীবন একেবারে ব্যর্থ কবে দিয়ে চলে 
যাবে--তা ত হতে পারে না রণরাও ! 
বীরাবাঈ। শ্ামলি ! শ্তামলি ! 
দুই হাতে মুখ ঢাঁকিয়। ফুলিয। ফুলিযা৷ কীদিতে লাগিল । 


শ্যামলী । বারা, বোন, মারহাঠার নারী যে পুরুষের খেলার পুতুল, 
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নয়, নিজের ভাগ্য-নিয়স্ত্রণের শক্তি আর অধিকার যে তার আছে, সে 
কথা বিশ্বাত হয়ো না। দেখ কাপুরুষ, তোমার কীতি ! 

রণরাও। কাপুরুষ নই শ্টামলি! আমি আজ নিজের হাতে 
আমাব হ্ৃংপিগ্ত উপড়ে ফেলেছি। মহারাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য আমার 
জীবনের সব চেয়ে ষ। প্রিয়, সব চেয়ে যা মূল্যবান, তাই আজ বিসর্জন 
করচি। 

শ্বামলী। মহারাষ্ট্রের মঙ্গল! মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা রণরাও ! 
আমব1 নাবী বলেই এই কথা আজ তুমি আমাদের বোঝাতে চাও যে, 
জাতির মঙ্গল-সাধনে নাবীর কল্াণ-্পর্শের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন 
ত। প্রত্যাখ্যান করা। তুমি আশ! কর, তোমার একান্ত এই মিথ্য। 
কথাকে সত্য মনে ক'বে মাবাঠার নাবী অস্পৃশ্টেব মতো জাতির মুক্তি- 
পথ থেকে নরে দাড়াবে? 

বীবাবাহঈী। গ্যামলি, অপমানের বোঝ। আরো ভারি হয়ে উঠলে 
আমি তা বইতে পাবব ন।। আমার নিয়ে চল্‌, নিয়ে চল্‌ শ্বামলি ! 

হ্াামলী। শোন বণরাও! মাবহাঠার নাবী আমি, আজ এই 
কথাই তোমায় বলে যাচ্ছি যে, শক্তির সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে একদিন 
নাবীব নাহায্য তোমাদের ভিক্ষা কবেই পেতে হবে-_আর সেই দিন 
বুঝতে পারবে, জাতিব বিজয়াভিযানে মারহাঠা নারীর স্থান পুরুষেব 
পিছনে নয়-_ পুরুষের পাশে । এস বোন। 

গ/মলী বীববাঈয়েব হাত ধ্রিযা তাহাকে লইয। গেল । রশবাও 


কিছুক্ষণ তাহাব দিকে অপলক নেত্রে চাহ্যা বহিল। তারপর 
দীর্ঘশ্বাস ফেলিয। নতমস্তকে অপর দিকে চলিয! গেল। 





তৃতীয় দৃশ্য 
বিজাপুবের কাবাগাব। বন্দী শাহজী গরাদে ধবিধ। দড়াইযা। আছেন। যে কক্ষে 
তাহাকে আবদ্ধ রা! হইযাছে, তাতাব বাহিবে বহু প্রস্তর 
এবং গাঁখিবাব মশল। জম। বহিযাছে 
শাহজী। শিব্বা! ভবানীর কাছে প্রার্থনা, সাধনায় তুমি নিদ্ধিলাভ 
কর। অকৃতগ্ঞতা আর অম্বান্থষিকতা, অভিশাপের মতে। দেশের রাজ- 
শক্তিকে পেয়ে বসেছে, জাতিকে তুমি তার 'মনাচার থেকে মুক্ত কর। 
নারাজীবন সমস্ত শকি দিয়ে বিজাপুরের সেবা করলুষ, আর তার 
প্রতিদানে পেলুম এই নিধাতন, এই লাঞ্ছনা]! আমার মুক্তির বিনিময়ে 
এব চায় আমার পুত্রেব বশ্ততা। আশ কবে, অকৃতজ্ঞতার এই আঘাত 
পেয়েও আমি নিজের জন্য পুত্রেব সাধনা, জাতির ভবিয্ুং__মবই ব্যর্থ 
করে দোব। জীবনেব গোধূলিলগ্নে উপনীত আমি, কিমের আশায়, 
কোন্‌ ছুর্ণভ বস্তর আকাঙ্ষায়, আমার শিব্বার, আমার বংশের, আমার 
জাতির গৌরবের পানের সম্মুখে হীন গোলামির আদর্শ স্থাপন করব? 
বাজী থেডুপুরে প্রবেশ করিল, শাহী মবিয গেলেন। 


ঘোড়পুরে। বন্ধু শাহজি, তোমার এই নিধাতন আমি আর সইতে 
পারছি না। শিব্ব। ছেলেমামুষ, অপরাধ হয় ত করে ফেলেছে। 
তুমি প্রতিশ্রতি দাও যে, ভবিযতে নে শিষ্ট হয়ে থাকবে। তাহলেই 
তুমি মুক্তি গাবে। [ শাহজীর কোন জবাব না গাইয়৷ ] আমার উপর 
রাগ কর কেন বন্ধু! আমি বিজাপুরের নিমক খাই--রাজ-আদেশ ত 

'অমান্ত করতে পারি না। 
শাহ্জী দুক্ত বাতায়নের সম্মুধে আমিলেন। 
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শাহজী। বিশ্বাঘাতক ! 
ঘোড়পুরে । ঘোড়পুরে বিশ্বানঘাতকতা কবে নি বন্ধু-সে তার 
রাজাব আদেশ পালন কবেছে। রাজার আদেশ গেলে তুমিই কি 
আমায় বন্দী করতে না, বন্ধু? নন্মত হও শাহজী, প্রতিশ্রুতি দাও যে, 
তোমার পুত্র বিজাপুরের বশ্যতা মেনে নেবে। 
শাহজী। বার বার এই ম্বণিতপ্রস্তাব নিয়ে তুমি আমার কাছে 
এসে উপস্থিত হও কিসের জন্য বিশ্বাসঘ/তক? 
ঘোড়পুরে। আমার এই প্রস্তাব তুমি অত হীন বলে কেন মনে 
কব বন্ধু? সারা জীবন তুমি নিজে বিজাপুবের নেবা করেছ,_হীন কাজ 
তকবনি। তোমার পুত্রও যদি নেই কাজ করে, তা হলে তাও হীন 
কাজ হবে না। রাজা আমায তোমার মত জানতে পাঠিয়েছেন। 
তোমার প্রতি বাজাব অগাধ বিশ্বাস বন্ধু। শুধু তোমার মুখ থেকে 
ওই কথাটি গুনতে পেলেই তিনি তোমায় মুক্ত কবে দেবেন। 
শাহজী। তোমার রাজাকে গিয়ে বল ধিশ্বাসঘাতক, শাহজী পুত্রের 
বশ্ততার বিনিময়ে যুক্তি ক্রয় করে না। 
ঘোড়পুরে। শুধু আমারই রাজ। নন, তোমারও বটেন। তোমার 
পুত্র বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু তোমার রাজভক্তি যে আমাদের আদর্শ । 
শাহজী। যাও, যাও প্রবঞ্চক, আমায় ক্ষিপ্ত করে তুলো না। 
শাহজী আবাব সবিষ| গেলেন। 
ঘোড়পুবে। আমায় আর যেতে হলে না বন্ধু, অমাত্যগণ সহ 
বাজা নিজেই এদিকে আনছেন। 
দুরারপন্ত, বণছুল খাঁ প্রভৃতি অমাতাগণসহ 
বিজপুরাধিপতি আদিল শই প্রবেশ করিলেন। 
সঙ্গে জনকথেক বাজমিশ্ত্রী এবং গ্রহবী। 
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আদিল শাহ। শাহজী সম্মত হয়েছেন? 

ঘোড়পুরে । ঘোড়পুরে বিশ্বামঘাতক ; তাই তাৰ কোন কথাই 
শাহজী শুনতে চান ন|। 

আদিল শাহই। বেশ! আমরাই প্রশ্ন করব। রণদুল্প! খা! 

রণছুল্লা খা। জনাব! 

আদিল শাহ। শাহজীকে বলুন যে, আমরা তাকে দেখা দিতে 
এসেছি। 

রণন্বল্পী খা অগ্রসব হইলেন । কিন্তু তিনি কাছে 
পৌঁছুবাব পূবেই শাহজী দেখ! দিলেন। 

শাহজী। বন্দীব অভিবাদন গ্রহণ করুন জশাহাপনা। 

আদিল শাহ। শাহ্জী ! আমাদের বাধ্য হয়ে আপনাকে বন্দী 
করতে হয়েছে। আপনার পুত্র আম|দেব বাজ্য আক্রমণ করে 
আমাদেব একাধিক দুর্গ অধিকাব করেছে । আমাদের বিশ্বাস, আপনি 
আপনার পুত্রকে রাজপ্রোহিত থেকে নিরস্ত রাখবার কোন চেষ্টাই 
করেন নি। 

শাহজী। জাহাপন। জানেন যে, বিজাপুরেব কল্যাণ-কামন। 
ব্যতীত অন্ত কোন চিন্তা আমাব নেই। 

আদিল। আঘাদেব এতদিন সেই বিশ্বাসই ছিল। কিন্তু আমাদের 
নন্দেহ হয়েছে যে, আমব। হয়ত অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। 

শ[হজী। আমি বিশ্বাসহস্ত।, এই কি আপনাব অভিযোগ ? 

আদিল। আপন|ব পুত্রের এই কাজের প্রতি আপনার সহানুভূতি 
আছে। 

শাহজী। আছে জীহাপন]। 

আদিল। আপনি অপরাধ স্বীকার করেছেন? 
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শাহজী। পুত্র পতিত একটা জ্বাতিকে মুক্ত করবার চেষ্ট 
করছে, সে চেষ্টা সফল হৌক, পিতার এই প্রার্থনা যদি অপরাধ হ্য়,__ 
তাহলে আমি অপরাধী । 

আদিল। আপনার পুত্রকে আপনি এই কাজে উৎসাহ দিয়েছেন? 

শাহজী। না, জাহাপন]। 

আরিল। তাকে নিষেধ কবেন নি? 

শাহজী। না, জাহাপন1! 

আদিল। কেন? 

শাহজী। আমি জানতৃম না। যখন শুনতে পেলুম, তখনই 
আপনার। আমাষ বন্দী কবলেন। 


আদিল। আজ যদি আপনাকে মুক্তি দান করি, তা"্হলে কি 
আপনি শিবাজীকে সংযত বাখবার চেষ্টা কববেন? 

শাইজী। জাহাপনা! পিতার কোন কর্তব্য আমি পালন 
করিনি। বিগত দ্বাদশ বর্ষকাল পরিবারের সঙ্গে কোন সন্বন্ধই আমি 
বাখিনি। নিজের চেষ্টায় পুত্র আমার কৃতিত্ব অর্জন করেছে, সমগ্র 
মরহাঠাব গৌরবের পাত্র হয়ে উঠেছে, আব আজ কোন্‌ অধিকাবে 
আমি তাকে বলব তার আদর্শ ত্যাগ করতে ? 

আদিল। আমরা যুক্তি চাই না শাহজী-আমরা চাই যে, 
আমাদের আদেশ পালিত হৌক। 

শ[হজী। এ আদেশ আমি পালন কবতে পাবব না। 

আদিল। অমাত্যগণ! শাহজীর মুক্তির জন্য আপনারা অধীর 
হযে উঠেছিলেন--এব।র বুঝলেন যে, শাহজী বাঁজদ্রোহী। 

রণদুল্প। | জাহাপনা, শাহজী সত্য কথাই বলেছেন। শক্তিমান 
শিবাজীকে হুকুম করবার কোন অধিকার এখন তার নেই। 
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মুরারপন্ত। ছেলেরা পিতাদের কথ! আর শোনে না জাহাপনা । 

আদিল। রাজ্য-শাননভার যে দিন আপনাদের ওপর অগিত হবে» 
সেদিন আপনাদের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা মত আপনারা কাজ করবেন। 
আপাতত বিনাতর্কে আমাদের আদেশ পালনে সহায়ত করলেই আমরা 

তহ্‌ব। 

ঘোড়পুরে। জাহাপনার গ্রীত্যর্থে আমরা জীবন বিসর্জন দিতে 
প্রস্তত। 

আদিল। শাহজী! আমি শেষবার জিজ্ঞাসা করছি, আপনি 
রাজদ্রোহী শিবাজীকে সংযত করবেন কি না? 

শাহজী। বার বার ভূল বলবেন না, জাহাপনা। শিবাজী কোন 
দিনই আপনার প্রজা ছিল না; সৃতরাং সে রাজদ্রোহী হতে পাবে না। 
শিবাজী বিজাপুবেব ছুর্গ জম কবেছে_-বিজাপুরের শক্তি থাকে 
বিজাপুর ত। কেড়ে নিক। 

আদিল। আপনি আমাদের কোনরূপ সহারতা করতে সম্মত 
নন? 

শাহজী। শিবাজীব বিরুদ্ধে যদি বিজাপুর যুদ্ধ ঘোষণা করে, 
আর জাহাঁপনা৷ যদি আমাঁকেই আদেশ কবেন সেই যুদ্ধের সৈন্যাপত্য 
গ্রহণ করতে, কর্তব্যের অনুরোধে আমি তাও করতে সম্মত জাহাপন। 
_-কিস্ত আমি নিজে বিজাপুরের ভৃত্য বলে পুত্রকেও তার দাসত্ব বরণ 
করে নিতে বলতে পারব না । 

আদিল। আধর। আদেশ করলেও ন1? 

শাহজী। না ঈশ্বরের আদেশেও নয়। টা 

আদিল। বেশ, তা'লে আমাদের দপ্ডাদেশ গ্রহণ কর কার ॥ 

শাহজী। দাস প্রস্তত জাহাপনা। 
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আরদিল। রাজদ্রোহের অপবাধে তোমাকে আমরা মৃত্যুদণ্ড 
দণ্ডিত করলুম। 

শাহজী। এবার বুঝতে পাবলুম, জাহাপনা৷ সত্যই আমায় স্নেহ 
করেন। 

আদিল। ব্যঙ্গের প্রয়োজন নেই কাফের । 

শাহজী। ব্যঙ্গ নর জাহাপনা। মৃত্যু আমার মুক্তি। আপান 
হয় ত বুঝতে পাববেন না যে, মৃত্যুই শাহজীর মুক্তি। আমি 
ভেবেছিলুম, প্রতিহিংসাঁপরাষণ বিজাপুরাধিপতি বুঝি মরণ অবধি 
আমায় এই কাবাগৃহেই আবদ্ধ বাখবেন। 

আদিল। তাই রাখব শাহজী। 

শাহজী। তাহলে! তাহলে কি মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাহাব কবলেন 
জাহাপন1? 

আদিল। না, নাকাফের! প্রাচীবগান্রে গবাক্ষের মতো! ওই যে 
মুক্ত স্থানট্রকু রষেছে, তাও পাখব দিয়ে আজ গেঁথে দোব। রুদ্ধ ওই 
স্বল্র-পবিসব কারাগৃহের আর কোথাও এতটুকু ছিদ্র রাখিনি, শাহজী। 
খাছ্েব অভাবে, আলোব অভাবে, বাযুর অভাবে, রুদ্ধ ওই কক্ষতলে 
পলে পলে তুষি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। অনাহারকিষ্ট ক্ষীণ 
তোমার কগম্বব পৃথিবীব কোনও প্রাণীর কানেও পৌঁছুবে না, মৃত্যুর 
ছায়াপতিত তোমার সেই বীভৎস-মূতি কারো দৃষ্টিপথে পতিত হবে 
না-সকলের অজ্ঞাতে, তোমাব কঙ্কালসার দেহ, জীবনের শেষ শক্তিটুকু 
হারিয়ে ওইখানে সপীরুত হয়ে পড়ে থাকবে। 

শাহজী। অকৃতজ্ঞ ! 

আদিল। আমর! শাহজীর প্রতি জেহবান, না? বাজীসাহেব ! 

ঘোড়পুরে। জাহাপনা ! 
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আদিল। আমাদের আদেশ কিরূপ ছিল? 
ঘোড়পুরে ৷ জাহাপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত 


হবে। 
ঘোড়পুবের ইঙ্গিতে বাজ-মিস্ত্রীবা অগ্রসর 


হইল এবং প্রাচীবেব মুক্ত স্থানে পাথর 
গ্াথিতে লাগিল। 


রণছুল্ল। খা। জাহাপনা, এই দৃশ্ঠ আমাদের দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখতে 
হবে? 

আদিল। সেইরূপই আমাদের অভিপ্রাঁয়। 

মুবারপন্ত। কিন্তু আমাদেব অপবাধ? 

আদিল। অপরাধ কিছুই নয়। আপনার! শাহজীর বন্ধু, শেষ 
সময়ে তাকে পরিত্যাগ করবেন না। 

রণছুল্প। খ|। বদি আমরা কোন অপবাধ করে থাকি, আমাদের 
শান্তি দিন জাহাপন]।-_কিন্তু এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেখবার দণ্ড থেকে 
আমাদের অব্যাহতি দিন 

আরদিল। তারও প্রয়োজন আছে, রণছুল্লা খা। আপনারা 
দীর্ঘকাল বিজাপুর দরবারে কাজ করছেন, আদিল শাহকে চেনেন নি। 
আদিল শাহ তার ভূত্যদের বশ্ততা চায়, তাদেব উপদেশ চায় না। 
শাহজীকে জিজ্ঞাস! করুন, নে মত পরিবর্তন করেছে কি না। 

শাহজী। শাহজী প্রাণের মায়ায় পুত্রের অপকার করে না। 

রণছুল্লা খ।। জাহাপনা, নতজানু হয়ে আমরা প্রার্থনা করছি, 
শাহজীকে অন্য শাস্তি দিন_-বিজাপুরের ওপর খোদার অভিশাপ টেনে 
আনবেন না। 

আদিল। আযাদের কি এমনি আরো ছুইটি কারাকক্ষ তৈরি 
করতে হবে, রণদুন্তা খ।? বাজীনাহেব ! 
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ঘোড়পুরে। জশাহাপনা! 
আদিল। কার্ধ সমাপ্ত-প্রায়। শাহজীকে শেষবাব জিজ্ঞাস! করুন । 
ঘোড়পুরে। বন্ধু শাহজী! সম্মত হও। জাহাপনার আদেশ 
পালনে সম্মত হও, শাহজী ! আমাদের সকলেব অন্থরোধ-_ 
শাহজী। তোমার রাজাকে বল বিশ্বানঘাতক, শাহজী ক্ষত্রিয়, 
বাজপুত রক্ত তার ধ্মনীতে প্রবাহিত, পুত্র তাব শিবাজী-মৃত্যুকে 
সে ভয় করে না। 
আদিল। রুদ্ধ কাবাকক্ষে বীবস্ব দেখাবার অনন্ত অবসর তুমি 
পাবে শাহজী। আমরা তোমায় সেই স্ৃযোগই দিলুম। 
প্রতিহারী প্রবেশ করিল 
প্রতিহারী। জাহাপনা, মুঘল-দূত বারে অপেক্ষা করছেন। 
আদিল। মুঘল-দূত এখানে কেন? 
প্রতিহাবী। তিনি বললেন, এখুনি তাকে আগ্রায় ফিবে যেতে হবে। 
দূতের প্রবেশ 
দৃত। জাহাপনা, অনধিকার-প্রবেশেব অপবাধ নেবেন ন! 
সমাটেব আদেশ-পত্র গ্রহণ করুন। আপনি এই আদেশ পালন কবতে 
সম্মত আছেন কি না, তাই জেনে এখুনি আমায় আগ্রার ফিরে 
যেতে হবে। 
মুঘল-দূত আদেশ-পত্র দিল। আর্দিল 
শাহ পত্র গ্রহণ কবিযা পড়িতে লাগিলেন 
আদিল। শিবাজী বীর কিনা জানি না কিন্তু সে চত্ুব। চলুন 
যুঘল-দূত, আমর! পত্র লিখে দিচ্ছি ষে, সম্রাটের আদেশ সদাই 
শিরোধার্য। রণছুল্া খা! শাহজী মুক্ত। 
আদিল শাহ ও মুঘল-দূত বাহির হইয1 গেলেন। 


চতুর্থ দৃশ্য 
পথ 
কয়েকজন সাধারণ লোক পথ চলিতে চলিতে 
থামিয়! দীডাইল 

১ম। যাই-ই বল বাবা, বাহাছুবী আছে। বড় বড় কেল্লাদারদেব 
ঘোল খাইয়ে কেল্লা দখল করে নিচ্ছে । 

২য়। লোকটা শ্রনেছি বহুরূগী। 

ওয়। বহুরনপী কি রকম? 

২য়। একটিবার দেখে স্বরূপ বোঝা যায় না। কখনো কালো, 
কখনো ফল, আবার কখনো বা একেবাবে নবজলধরশ্তাম ! 

১ম। আবার দুর্গের পর দুর্গ যে জয় করছে, তা৷ ওই বন্রূপী 
সেজেই। 

৩য়। কিরকমবল ত শুনি। 

২য়। কখনো! ঘেসেড়! হয়ে দিনের বেলায় ছুর্গে ঢুকে পড়ে, রেতে 
করে রাহাজানি_-কখনে! একেবাবে সন্াসী ঠাকুর, এই জটা এই দাড়ি, 
খটাং মটাং বচন-_ছুর্গে যাওয়া! আব দুর্গাধ্থিপতিকে একেবারে মন্ত্রশিত্ 
করে ফেলা! 

ওয়। তাই বল। নইলে যুদ্ধ করে-_ঢাল তরোয়াল দিয়ে লড়ে ?-_ 
উহ হতো না-_কিছুতেই হতো না। 

১ম । কেন হতো না শুনি? 

২য়। হ্েঁহে,একেন হতে!।না বল ত! 

ওয়। কি করে হবে বল? একটা তাবু পড়ন না, কুচকাওয়াজ 
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কিছুই কোন দিন দেখলুম না__অথচ শুনেছি দুর্গ ই জয় করছে, দুর্গ ই 
জয় করছে! 

৩য়, ২য়। আমরা যখন যুদ্ধ করতুম - 

১ম। তোমবা আবার যুদ্ধ করতে নাকি? 

২য়। করতুষ না! ঘোরতব যুদ্ধ কবতৃম। 

১ম। কবে? 

২য়। যবন যখন সিন্ধুপাবে এসেছিল, তখন আমাৰ পূর্বপুরুষেব 
মান্ুষেব মাথ! দিয়ে গেওুয়া খেলেছিলেন । 

ওয়। হা, ঠিক কথা । তখন উাদেব পায়ের চাপে পৃথিবী কেঁপে 
উঠেছিল। 

২য়। আর, তাবও আগে 

৩য়। তারও আগে আমাদের পূর্বপুরুষ পঝন-নন্দন' হু" হু বাবা» 
শাস্তর-ট]স্তর ত পড়িনি ! 

১ম। শান্তর আব পড়তে হবে ন।, ও দিকে শাস্ত্রপাণি (সৈনিক 
আসছে, দেখতে পাচ্ছ ? 

২য়। ওরে বাবা, সত্যিই ত রে! 

১ম। কেন? তোমার পুবপুকষেরা না মান্ুষেব মাথ! দিধে 
গেণুয়া খেলতেন ! তুমিও একবার সেই খেল্টা দেখিয়ে দাও ন! 
ওস্তাণ ! 

২য়। না ভাই, তামাসা নয়। দেখতে পাচ্ছ, ওরা কাকে যেন 
বন্দী করে নিয়ে আনছে- পেছনে আবার একখানি শিবিকা। 

৩য়। এখানে দীড়িয়ে থাকলে বেগার খাটাবে। চল্‌, কাছে 
কোথাও গাঁ-ঢাক1 দিয়ে কাণ্ট] কি তাই দেখা যাক। 

১ম। বুদ্ধিমানের মতোই কথা কয়েছ দাদা । চল তাই-ই যাই। 
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নাগরিকরা ডান দিক দি প্রস্থান কবিল। 
বা! দিক দি! শৃঙ্খলাবদ্ধ মুলানা৷ আ হাম্মদকে 
টানিতে টানিতে একদল মাবহাঠ। সৈনিক 
প্রবেশ করিল। পিছনে শিবিক]। 
বিশ্বনাথ । এইখানে একটু বিশ্রাম কর। 
মূলান। আহাম্মদ । কাফেবের কাছে করুণ প্রত্যাশ। করি না। যুদ্ধে 
পবাজিত হয়েছি.'-আত্ম-বলি দিতে পারিনি--তাই পীড়ন আমাৰ 
প্রাপ্য । কিন্ত আমাব পুত্রবধূ.''স্বামীহীনা ওই বালিকা ওব মর্ধাদ। 
বক্ষার শক্তি থেকে আমাকে বঞ্চিত কোবে। না খোদ।! 
মেহের। | শিবিকান্যান্তর হইতে ] আম|ব জন্য চিন্তিত হবেন ন। 
বাব।। আমাব মধাদা বক্ষা করবাব উপায আমাব কাছেই আছে। 
মূলানা আহাম্মদ | কি সেউপায, ম!? আম্মহত্যা? 
মেহেব। সে ব্যবস্থাও করে বেখেছি। 
মুলান। আহাম্মদ । মা! মন! 


শিবিকাব দিকে অএসব হইতে চেষ্টা 
করিলেন। সৈনিকেব। বাধ| দিল। 


বিশ্বনাথ । খববদার মুলান! আহাম্মদ । তুমি ভুলে যাচ্ছ, তুমি 
আমাদের বন্দী। আমাদের অনুমতি ব্যতীত কারো সঙ্গে কথা কইবার 
অর্দিকার তোমার নেই। 

মূলান। আহাম্মদ। মা, হস্তপদ আমার বদ্ধ, কও ওবা শানে 
রোধ করতে চায়" অনহায় অক্ষম আমি তবুও বলে রাখছি মা, 
আমার অজ্তে অন্তিম উপায অবলম্বন করে| না। শিবাজী যদি 
সত্যই শয়তান হয়'"* 

বিশ্বনাথ । খবরদার ! 
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মূলানা আহাম্মদ। তাহলে আমি তোমায় অন্ষতি দোব"' হা 
মা, স্থির ভাবে অন্নুমতি দোব। সে অন্ুঘতি দিতে কঠ আমার 
একটুও কেঁপে উঠবে না, চোখে আম|ব এক ফৌোটাও জল দেখা 
দেবে না, বুক থেকে একটি দীর্ঘশ্বানও বাইরে বেরুবে না। 
বিশ্বনাথ । বন্দীকে আগে নিয়ে যাও .'শিবিকাব সঙ্গে আমি 
তোমাদেব অন্ুগমন কবছি। 
টসনিকগণ। চল সাহেব, চল। 
সৈনিকবা মুলান! আ হাম্মদকে 
টানিতে লাগিল। 
মুূলানা আহাম্মদ । মা, আঙাকে এরা তোমাব কাছেও থাকতে 
দেবে না। ভেবেছিলুষ তোমার মর্ধাদ। বক্ষাব শেষ চেষ্টা কবে 
প্রাণ বলি দোব."কিন্ত তা আর হলে। নী। তোমায় একেবাবে অনহায় 
রেখেই আমায় যেতে হ'লে।। 
মেহেব। বাবা, আমি অসহায় নই। মুনলমান কুলবধূ জানে 
তার শক্তি কোথায় । আপনি নিশ্চিন্ত মনে যান বাবা । 
মূলানা আহাম্মদ । আর যদি দেখ! না হয়__ 
মেহের। ইহলোকে না হয়, গবলোকে হবে। আপনার পুত্র ত 
সেইথানেই অপেক্ষ। কবছেন। 
মূলান। আহাম্মদ । ম|! ম।! 
বিশ্বনাথ । নিয়ে যাও। 
সৈনিকবা জোব করিযা মুলাণ। 
আহীম্মদকে লইযা গেল। 
বিশ্বনাথ। কল্যাণ জয় করেছি, কিন্তু তাব শাসনকর্তা হতে 
পাবিনি। সারাটা জীবন শুধু আদেশ পালন করবার জন্য পাহাড়ে 
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অরণ্যে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি। এবার চাই শান্তিতে দিন ক'টা 
কাটাতে, একটুখানি আরামে থাকতে । যে সম্পদ আমি এই 
শিবিকায় নিয়ে যাচ্ছি, তা উপটৌকন পেলে মহারাজ গ্রীত হয়ে 
আমাব প্রার্থনা অবশ্তই পূর্ণ করবেন। এই, পান্ধী ওঠাও। আমার 


অন্থনরণ কর। 
বিশ্বনাথের পিছনে পিছনে ব।হকেবা শিবিকা লইঘ। চলিল। 


পঞ্চম দৃন্য 
শিবজাৰ দ্ববাব। শিবাজী বি"্ভাসনে বসিষ। আছেন, পাত্রমিত্র সকলেই চিন্তামগ্র | 

শিবাজী। বিজাপুবের ছুরভিমন্ধির সকল কথ। আপনার| অবগত 
নন। আমি সংবদ পেয়েছি, আদিল শাহ আমাকে কৌশলে বন্দী 
করবার অঠিপ্রায়ে জাবলীর চন্ত্ররাওয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত । আমি 
যদি বুঝতুম যে, আনাব আম্মসমর্পণেব ফলে মহারাষ্ট্রের মঙ্গল হবে, 
তাহলে তাই-ই আমি করতুম। কিন্তু মহারাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থায় 
মহাবাষ্ট্র আমাকে বলি দিতে পাঁবে বলে আমাব বিশ্বাস নয়। 

পেশোয়া। মার্জনা কববেন মহাবাজ। বিজাপুবের অভিসন্ধি 
অবগত ছিলুম না বলেই বিজাপুব আক্রমণে মত দিতে আমি দ্বিধাবোধ 
কবেছিলুম । 

শিবাজী। বিজাপুর আক্রমণেব অভিসদ্ধি আপাততঃ আমারও 
নেই পেশোয়। | কেন-না তার প্রযোজন এখনও উপস্থিত হর নি! 
আমি চাই জাবলীব চন্দ্রা্কে শান্তি দিতে। বিজাপুরের বাজী 
শ্যামরাও দশ সহত্র সৈন্য নিয়ে চন্ত্ররাওয়ের নাহাধ্যার্থ প্রস্থত হচ্ছে, সে 
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সংবাদও আমি পেয়েছি। চন্দ্ররাওয়ের লঙ্গে শ্যামরাওকে পরাস্ত 
কবতে পাবলে বিজাপুর বিশেষ ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারপরও 
যদি না বিজাপুর তার ছুরভিনন্ধি ত্যাগ করে, তাহলে কর্তব্য সম্বন্ধে 
আমাদের দ্বিমত বা বহুমত হবার কোন কারণই থাকবে না। 
প্রতিহাবী প্রবেশ কবিযা অভিবাদন কবিষা 
দাডাইল। বদুনাথপন্ত তাহাৰ কাছে 
গিযা দাডাইলেন। প্রতিহাবী ভাহাকে 
'তাঃ]ব বজ্জব্য বলিল, বদুন।থপন্থ বাহিরে 
চলিয। গেলেন । 
শিবাজী। পেশোয়া ! 
পেশোরা। আদেশ কন মহারাজ। 
শিবজী। শুনলুম এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আমার বিক্ুদ্ধে গোপনে 
একট। দল প|কিয়ে তোলবাব চেষ্ট। করছে? 
পেশোয়। | সংবাদ নত্য। 
শিবাজী। তাদের সন্ধান আপনি বাখেন? 
পেশোয়। তাদের মকলকেই আমি জানি মহারাজ । 
শিবাজী। আধার বিরুদ্ধে তাদেব অভিযেগ কি? 
পেশোয়া। তার! বলে আপনি শূত্র, বেদপাঠে আপনার অধিকার 
নেই। 
শিবাজী। বেদ ত আমি কখনো পড়িনে পেশোয়া। 
পেশোয়া। তাবা বলেঃ শূদ্রের বেদ-স্তোত্র শ্রবণ করবারও 
অধিকার নেই। 
শিবাজী। শৃদ্রের বুঝি কেবল অধিকাৰ আছে বেদ ও ত্রাহ্মণ 
বঙ্ষা করবাব জন্য আত্মবলিদানের? তাদের বুঝিয়ে দেবেন 


৩২ গৈরিক পতাকা [১ষ অন্ধ 


যে, মহারাষ্ট্রে নীচবর্ণ বলে কেউ কোন অধিকার থেকেই বঞ্চিত হবে 
না। তাবপরও যদি তার] নিবৃত্ত না হয়, তাহলে তার্দের ক নীরব 
রাখবার ব্যবস্থা শিবাজী করবে । আশ্চর্য এই পতিত ব্রাহ্মণের দল; 
নিজেদের সম্মান নিজেরাই রাখতে জানে না। 


রঘুনাথ পুনবায প্রবেশ করিলেন 


রঘুনাথ। মহারাজ! 

শিবাজী। কি রঘুনাথ ? 

রঘুনাথ। বিজাপুবের একদল মুসলমান সৈনিক আপনার নিকট 
প্রতিনিধি প্রেবণ কবেছে-_তাদেব প্রার্থনা নিবেদন করতে । 

অমাত্যগণ। বিজাপুরেব মুনলমান সৈনিক ! 

শিবাজী। কি তাদের প্রার্থনা! রপুনাথ? 

রঘুনাথ। মহারাজের কাছেই তার! তা প্রকাশ করতে চায়। 

শিবাজী। বেশ, তাদের এখানেই নিয়ে এস। 


রঘুনাণ ইঙ্গিত করিলেন। তিনজন মুসলমান 
আসিযা শিবাঁজীকে অভিবাদন করিল । 


শিবাজী। তোমর। বিজাপুরেব প্রজা ? 

১ম। মহাবাজ, আমরা আশ্রয়প্রার্থী। 

শিবাজী। কেন, বিজাপুর কি তোমাদের আশ্রয়দানে ব্বসমর্থ? 

১ম। বিজাপুন্ে আমাদের উপর বড় জুলুম চলেছে মহারাজ। 
তাই আমরা পাঁতখত মুসলমান স্থির করেছি, স্্ী-পুত্র-পরিবার নিয়ে 
আপনার আশ্রয়ে বাস করব। 

শিবাজী। কিন্তু আমার আশ্রয়ে কেন? সমগ্র ভারতবর্ষ মুখ্- 
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অধিকৃত। তা! ছাড়া, মুসলমান নরপতিও দেশে বছ আছেন। 
আশ্রকপ্রারথী হয়ে তাদের কাছে যাওনি কেন সৈনিক? 

২য়। মহারাজ! স্বধ্ীদের আশ্রয়ে থাকলে ধর্মাচরণে আমাদের 
কোন অস্থবিধা হবে নাঃ তা আধরা জানি। কিন্ত মহারাজ আমর! 
দরিদ্র। দরিত্র হিন্ুই হোক আর মুসলমানই হোক, সর্বত্রই সমান 
নির্যাতন ভোগ করে। আমরা আপনার চরণেই আশ্রয় প্রার্থন1 করছি। 

শিবাজী। কিন্তু তোমর।কি শোন নি যে, শিবাজী গোব্রাক্ষণ 
রক্ষার্থ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে, আর সেই কারণে মুসলমান-মাত্রই 
তাকে শক্র বলে মনে করে। 

১ম। তাও শুনেছি মহারাজ । কিন্তু তবুও পুত্র-পরিজনদের 
বাচাবার জন্য আমরা আপনার আশ্রয়ে আসব বলেই স্থির করেছি। 

শিবাজী | উত্তম, তোমরা এখন বিশ্রাম কর গে, যথাসময়ে 
আমাদেব অভিমত জানতে পারবে। 

সৈনিকগণ প্রস্থান কবিল 

শিবাজী। বন্ধুগণ, আপনাবা সবই শুনলেন। আশ্রয়প্রাথীকে 
আশ্রয় দান করতে কোন হিন্দু কোনকালেই বিমুখ হয় নি। আমরা কি 
আমাদেব পূর্ববতীদেব গন্থান্থসরণে বিরত থাকব? 

পেশোয়া। আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রযদান ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, তা মানি 
মহারাঁজ। কিন্ত বিজাপুব থেকে এই যে সাত শত মুসলমান আমাদের 
আশ্রয়ে এসে থাকতে চায়, এদের সছুদ্দেশ্ স্বদ্ধে সন্দেহ করবার কি 
কোনই কাবণ নেই? 

শিবাজী। সন্দেহের অনেক কারণই থাকতে পারে পেশোয়া। 
কিন্ত আমাদের যা সন্দেহ, তা সত্য কি না, তাও আমাদেরই দেখতে 
হবে। 
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পেশোয়া। আমার যনে হয় এ সবই আদিল শা'র চক্রান্ত । 

শিবাজী। অসম্ভব কিছুই নয় পেশোয়া। কিন্তু শঠের চক্রান্তজাল 
ছিন্ন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমি এদের কথাই সত্য বলে মনে 
করি। আমি জানি, দবিদ্র প্রজা, হিন্দুই হোক, আর মুনলমানই হোক, 
রাজ-অত্যাচার সমানই তাদেব সইতে হয়। সেই অত্যাচারে অতিষ্ঠ 
হয়েই এরা আমাদের কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এসেছে। 

পেশোয়া। কিন্তু মুনলমানকে আশ্রম দেওয়া কি আমাদের উচিত 
মহারাজ? 

শিবাজী। কেন নয় পেশোয়া? 


বঘুনাথ। আমবা তাহলে যুদ্ধ কবছি কাব সঙ্গে মহারাজ? কার 
উপদ্রব থেকে মহারাষ্ট্রকে রক্ষ! করতে চাইছি? 


শিবাজী। মুসলমান বাজশক্তির। দরিদ্র মুসলমান গ্রজারা ত 
উৎপীড়ন করে না, তার। ত মহারাষ্ট্রকে গ্রাস করতে চায় না। তার। 
দেশকে শশ্যশালিনী করে, দেশের সকলের জন্য তার! করে স্বার্থ 
বিসঙ্জন। ধর্মরাজ্যের অর্থ সেই বাজ্য, বন্ধুগণ, যাব প্রজাব! জাতিধর্ম- 
নিবিশেষে রাজার সঙ্গে সমানে সকল অধিকার ভোগ কবতে পারে। 

রঘুনাথ। এই সাত শত মুসলমানকে আশ্রয় দেওয়া আমাদের 
পক্ষে অন্যায় হবে না! 

পেশোয়া। তাহলে কি এদের আশ্রয় দেওয়াই স্থির মহারাজ ? 

শিবাজী। সাত শত মুনলমান আমাদের কোন ক্ষতি করতে 
পাববে না পেশোয়া। মহারাষ্ট্র তার শক্তি সম্বন্ধে একেবারে অচেত: 
নয়। বঘুনাথ, তুমি ওদের বল যে ওর] আশ্রয় পাবে। 

একজন প্রতিহারী প্রবেশ কবিল 
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প্রতিহারী। কল্যাণের অধ্যক্ষ বন্দীসহ বাইরে অপেক্ষা কবছেন। 
বঘুন।খ প্রস্থান কবিলেন 
বিখনাথ বন্দীসহ প্রবেশ কবিলেন 
বিশ্বনাথ । মহারাজের জয় হোক্‌। 
শবাজী। ইনি কে বিশ্বনাথ? 
বিশ্বনাথ । কল্যাণের ভৃতপূর্ব শাসনকর্তা মূলানা আ।চাম্মদ | 
মূলানা আতাম্দ। শিবলী | শুনেছিলুম তুষি ধামিক, উদ্ার- 
চবিত, কীবপুকষ | কিন্তু এখন দেখছি তুমি মৃতিমান শধতান । 
'অমাত্যগণ। মহারাজ! 
শিবাজী হন্তদ্ধাব। উন্গিত কবিষ| ত।তদিগকে 
নিবস্ত হতে বলিলেন । 
মূলানা আহাম্মদ । শয়তান! এই তোমার কীতি ! 
শিবাজী। কল্যাণ অধিকাব কবেছি বলেই কি আপাঁন আমব 
গ্রতি এত জুদ্ধ হয়েছেন ? 
মুলান। আহাম্মদ । জাহান্নামে যাক্‌ কল্যাণ। তাতে আমাব কোন 
ক্গতি নেই। কিন্তু পবাজিত খক্রর প্রতি তোমাব এ কি আচবণ, 
কাপুরুষ ? 
শিবাজী। পরাজিত শক্রকে বন্দী কর। কি রাজনীতি-বিরুদ্ধ কাজ; 
'ুলানা সাহেব? 
মুলান। আহাম্মদ । আব নারীর লাঞ্ছনা, তার প্রতি অত্যাচার_- 
তার মযাদাহানি--তাও কি রাজনীতিরই একট। অঙ্গ ? 
শিবাজী। আপনি কি বলছেন মুলানা সাহেব? 
মুলান! আহাম্মদ । শঠ! তোমার এই সহচর, লম্পট এই বিশ্বনাথ, 
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আমার পুত্রবধূকে, অন্থ্বম্পন্ট। মুসলমান কুলবধৃকে নিয়ে এসেছে 
তোমাৰ পাশবিকতার অনলে আহুতি দিতে! 
শিবজী ছুই হাতে কান ঢাকিলেন । 
তাহাব পর লাফাইয| উঠিলেন। 
শিবাজী। সত্য, সত্য বিশ্বনাথ? 
বিশ্বনাথ মাথ। নীচু কবিল। 
শিবাজী। নীরব বইলে কেন? তানাজী, বিশ্বনাথ নীরব কেন? 
নাবীব লাঞ্ছনা, নাবীর ওপর অত্যাচার, যাতৃজাতির অবমানন। ! 
অমাত্যগণ, মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা নম্তবপব নয়। সেনানায়ক যেখানে 
এমান অপাদার্থ, রাজা যেখানে লম্পট ব'লে বিবেচিত- _সেখানে ধর্মবাজা 
প্রতিষ্ঠটাব কথ। দারুণ পবিহাস। আপনাব আমায় অব্যাহতি দিন-_ এ 
রাজো আমাৰ প্রয়োজন নেই। 
লিজাবঈ প্রবেশ কবিলেন 
জিভাবাঈ। শিবা! 
শিবাজী। মা, মা! আমার এক সেনানায়ক আমাকে লম্পট 
ভেবে কুলমহিলাকে বন্দিনী কৰে এনেছে আমায় উপঢৌকন দরে খুশি 
করতে । এতবড় অপমানও আমাকে সইতে হবে? 
জিজাবাঈ । কেন সইতে হবে শিবা।? অপরাধীকে শান্তি দাও। 
চবমদণ্ডে তাকে দর্ডিত কর-_যাঁতে ন। ভবিষ্যতে কেউ আর এই হীন 
কাজে প্রবৃত্ত হয়। 
পরিচারিক। মেহেবকে লইয়। প্রবেশ কবিল 
মেহের। শক্তি দাও, প্রত, শক্তি দাও ! 
মূলান! আহাম্মদ । যা, মা, তোমার এই লাঞ্ছন1! 


৫ম দৃশ্য ] গৈরিক পতাকা ৩৭ 


শিবাজী। এখানে কেন ! অক্ধম্পশ্টা এই মুসলমান কুল-মহিল[কে 
এই প্রকাশ্ঠ দরবারে আনবার অনুমতি তোমায় কে দিয়েছে বিশ্বনাথ? 

জিজাবাঈ ৷ (মেহেরের কাছে গিয়া) যদি এসেছ ম" ত। হলে 
অন্তঃপুবে চল। তোমার মধাদা রক্ষা! করা! আমাদের ধর্ম | 

শিবাজী। মা! সন্তরনের অপরাধ ক্ষষ! কর মা! অযোগ্য 
লোকের উপব কার্ধভাব ন্যান্ত কবেছিলুম বলেই মাষেব এই লাঞ্কন।। 
মুপানা সাহেব, আপনারা শিবাজীব বন্দী নন--আপনাব| শিবাজীব 
অতিথি ! বিশ্রামান্তে মাকে নিয়ে যথেচ্ছা। আপনি যেতে পাবেন । আব 
তুমি মা, যদি পাব ত যাবার আগে একটিবাব বলে দেখে! যে, 
মারাঠাদেব তূষি ক্ষম! করেছ। তানাজী, বিশ্বনাথ আমাদেব বন্দী। 


শপ 


দ্বিতীয় অঙ্ক 


প্রথম দৃখা 
জাবলী দ্বর্গেব একটি ক । গ্ঠামলী এক! বসিষা গান গাহিতেছিল । কীবাবাঈ 
প্রবেশ কবিল। গ্ররমলী তাহাকে দেখিযাগন বন্ধ কবিয| ঈষৎ হাসিল, 
ত।বপৰ আবাব গাহিতে লাগিল । বীবাবাঈ অতাস্ত 
অসহিষু হইযা উঠিল । 


হায সজনী, হায সজনী ! 

যৌবনেবি মৌ মেখে তোৰ যায যে প্রভাত যায বজনী। 
কডিযে দিনেব বেলাব ডাল। 
চাদে আলে। গাথলে ম।ল।, 

কোন্‌ মণিকাব খু'জবে বন গ্রোপন তোমার রূপেব খনি । 


ফুলের কত ফুলঝুরি এ 
ফুলেব হাঁওযাব যুল-বাড়িতে, 
এমন সময নি ধবে কেন 
ফুলেব কাটা। তোব শাডিতে ! 


ফুলের বাণে নেই কো ব্যথ। 


জানেই তোমাবু মনেব কথ। 
বুকেব বীণাঁধ তাই তো! বাজে কোন্‌ পথিকেব আগমনী । 


বীবা। শ্যামলি, তুই আহায় পাগল করবি। 
স্টামলী। পাগল করবার যে, সে পাগল করেই চলে গেছে ! 
বীরা। শ্যাষলি ! 


১ম দৃশ্য] গৈরিক পতাকা ৩৯ 
শ্বামলী। সই! 
বীর|। সত্যি বলছি, যখন-তখন গান গেয়ে তুই আমায় বিরক্ত 
করিস্নে। জীবনে তোর কি কোনই উদ্দেশ্ত নেই ? 
হ্যামলী। আছে বৈকি। জীবনের উদ্দেশ্ত নেই ! 
বীরা। কি উদ্দেশ্ঠ শুনি? 
শ্যামলী । বলব? 
বীব|। বলনা! 
[মলা বীবাব কানেব কাছে মুখ লইযা 
্টামলী। একটি পতি-অন্বেষণ! এখন একটিও জুটছে না বলেই 
জীবন ফাকা ফাক] মনে হচ্ছে । কাধেব ওপর অপদেবতার আবির্ভাব 
যে-দিন হবে, সেইদ্দিন থেকে এসব বদ অভ্যাস বদলে যাবে। 
বীবা। পবিহাস নয় শ্টামলী | জীবনেব একট। উদ্দেশ্ঠ স্থিব কবে 
নেওয়৷ দরকার । 
শ্যামলী । তা আব দবকার নয় ! 
বীরা। আমার জীবনেব কি উদ্দেশ্ঠ জানিস? 
শ্যামলী । জানি। 
বীর।। জানিস্নে ৷ আমাব জীবনের উদ্দেশ্ঠ শিব।জীকে শান্তি 
দেওয়া । 
গ্রামণী একটু চমকিয় উদ্তিয| পিছনে সবিয়। গেল । 
ত|রপব ধীবে ধীবে তাহার কাছে অগ্রসব হইল । 
শ্যামলী । তাব অপবাধ? 
বীরা। অপবাধ নেই শ্তামলী? আমাব শান্তিকাননে যে আগুন 
ধরিয়ে দিল, রুদ্রের ডম্রু বাজিয়ে যে আমার ভোলানাথকে উন্মত্ত করে 
তুলল, যে আমার বুকের মাঝে মরুর হাহাকার জাগিয়ে দিল__সে 
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আমার কাছে অপরাধী নয়? কার আন্বানে, শ্টামলি, কার আহ্বানে 
সে আমায় উপেক্ষা করে চলে গেল? কার আকর্ষণে সংসারের সকল 
বন্ধন তুচ্ছ করে সে বন্ধুর পথে যাত্রা শুরু করল? তুই ত নবই জানিস্‌ 
শ্টামলি। তুই ত জানিস্‌ শিবাজী আমার কি দর্বনাশই করেছে ! 

শ্ামলী। তোর ব্যথা আমি বুঝি। কিন্তু সই, বিশ্বাস করিস্‌ 
শিবাজী মহামানব, মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জনই তার আবির্ভাব। তার 
সেবায় যারা আত্মনিয়োগ কবতে পারে, তার! ধন্য; জীবন তাদের 
সার্থক । 

বীরা। তাই যদি মনে করিস্‌ তাহলে এখানে আর বমে আছিম্‌ 
কেন? সেই মহামানবেব চরণতলে গিয়েই আশ্রয় নে ন1। 

শ্ামলী। তাই-ই যাব বীরা। একটু আগে তুই জিজ্ঞান। করেছিলি 
জীবনের কি কোন উদ্দেশ্টই আমার নেই?--আছে বীর।। সে 
উদ্দেশ্ত হচ্ছে শিবাজীর মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়া, তার নেবায় আত্মনিয়োগ 
করা। 

বীরা। তুইও এই কথা বলছিস! 

শ্টামলী। আমার অন্তর-দেবতা অন্তর থেকে এই আদেশই আমায় 
কবেছেন। 

বীরা। না, না, শ্যামলি, তোর ও-কথাঁ" সত্য নয়,-বল তুই 
পরিহাস করছিস্‌, বল তুই মিথ্যে বলছিস্‌ ! 

শ্রামলী। না সই, এ পরিহাস নয়, মিথ্যেও নয়। সত্যিই আজ 
আমি বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত। 


বীরা। শ্ঠামলি! শ্ঠামলি! 


গ্রমলী চলিয়। গেল 


বীরাধাঈ শ্ঠ।মলীর অনুসরণ করিল । 
চন্ত্রর।ও ও শুর্ধরাও প্রবেণ করিল 


১ম দৃশ্ত ] গৈরিক পতাকা ৪১ 


চন্দ্রাও। কি স্পর্ধা এই শিবাজীব, হৃর্ধরাও, যে সাষান্য এক 
জায়গীরদাব হয়ে সে চায় সমগ্র মহারাষ্ট্রকে গ্রাস করতে! নির্বোধ 
জানে না যে, বিজাপুর তার সঙ্গে খেলা করছে। সময় যখন উপস্থিত 
হবে, তখন এক ফুৎকাবে সে শিবাজীর এই খেলন1 রাজপাট সব 
উড়িয়ে দেবে ! 

কুর্যরাও। সমগ্র মহাবাষ্্ যখন তাব সহায়তা করছে, তখন 
আমরাই বা! তাহাৰ বিরুদ্ধাচরণ কবি কেন? 

চন্ত্রাও। সকলের মতো আমরাও মুর্খ নই বলে। 

কর্যরাও। কিন্তু শিবাজী ত জাতির হিতসাধন করতেই 
চায়। 

চন্দ্ররাও। ও হিত করতে আমরাই কি পারি ন। হুর্যর]ও? 
আসল কথা-শিবাজী যেমন স্বার্থপর তেমনই চতুর । সে নিজে চায় 
রাজ্য ; কিন্তু তার নাম দেবে ধর্মরাজ্য, যাতে দেশের লোক তার প্রতি 
কাজে সায় দেয়। নইলে ধর্মরাঁজ্য প্রতিষ্ঠাই যদি তার কাম্য হবে, 
তাহলে পদে পদে ছল-চাতুরী করবে কেন? 

সুর্যরাও। তবুও মুনলমানের অত্যাচাব থেকে ত দেশ মুক্তি 
পাবে। 

চন্ত্রাও। অত্যাচার কেবল মুসলমানই করে না কুর্যরাও। 
মুসলমান যে দেশে নেই, সে-দেখেবও শক্তিমান ছুর্বলের উপর 
অত্যাচার করতে কন্থুর করে না। এই শিবাজী কি কম অত্যাচার 
করছে? আমারই কতবড় সর্বনাশ সে করল বল ত। বাগত্া 
কন্যা আমার--রূপে গুণে অতুলনীয়; লোকে যাকে লক্ষ্মীর সাথে 
তুলনা! করে--সেই বীরা! আজ কার জন্য এতবড় আঘাত বুক পেতে 
নিয়ে জীবন্ত হয়ে রয়েছে? রণরাওকে কে যাছুমন্ত্রে জয় করে 
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ংসার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে?--সয়তান ওই শিবাজী। কেবল 
এই জন্যই ত শিবাজীকে আমি জীবনে কখনে! ক্ষমা করতে পারি ন। 
সর্যরাও! 
হুর্যরাও। কিন্তু বিজাপুব কি সত্যই আমাদের সাহায্য করবে? 
চন্দ্ররাও। দশসহশ্র সৈন্ত নিষে বাজী শ্তামরাও আমাব সঙ্গে যোগ 
দেবার জন্য বিজাপুর ত্যাগ কবেছে। শিবাজী দুর্গ-লুষ্ঠনেই ব্যস্ত, 
সন্দেহও করবে না যে, আমব। তাব ধ্বংসের এই বিরাট আয়োজনে 
উদ্ভত। যখন সে জানবে, তখন 'প্রতিবোধ কববার শক্তিও তার আর 
থাকবে না, হ্যবাও। 
নুর্যরাও। কিন্ত 
চন্দ্রাও। আব তর্ক নয় ভাই। শিবাজী আমাদের পরিবারেব 
শান্তি লোপ করেছে আমাদেব জাতিকে ধ্বংসেব পথে ঠেলে নিষে 
চলেছে ; স্থতরাং শিবাজীকে শাস্তি দেওযাই আমাদের ধর্ম। 
ঘেডপুবে প্রবেশ কবিল 
ঘেড়পুবে। সত্য চন্দ্বাও। শিবাজীকে শাস্তি দেওয়া আমাদের 
ধর্ম। 
চন্ত্ররাও। কে, ঘোড়পুরে? তুমি -তুমি বন্ধু! 
নর্ষবাও বাভিবে চলিয। গেলেন 
ঘোড়পুরে। হ, আমি বন্ধু-"ঘোড়পুবের প্রেত নয়, জীবন্ত 
ঘোড়পুরে | শুনলুম তুমি শিবাজীর সর্বনাশের আয়োজন করছ, 
তাই খুশি হয়ে তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি বন্ধু। পর্বতের 
ওই মৃষিককে ধাঁতিকলে ফেলে মারতে ন৷ পারলে আমাদেব কারুরই 
জীবন নিরাপদ নয়। 
হুর্ঘরাঁও প্রবেশ কবিল 
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হুর্যরাও। শিবাজীব দূত দর্শনপ্রার্থী। 
চন্দ্ররাও। শিবাজী দূত পাঠিয়েছে ! 
ঘোড়পুরে | বিশ্বান কবো না বন্ধ। শিবাজী বড় ধূর্ত। যারা 
এসেছে, তাদেব বন্দী কবে ফেল, কারাগারে পাথর-চাপা দিয়ে বেখে 
দাও। 
চক্ররাও। নিংহেব গহববে যাব। এসেছে, তারা আর ফিববে ন। 
ঘোড়পুবে। কিন্তু ধূর্ত শিবাজী কি উদ্দেশ্তটে দূত পাঠিষেছে, তাও 
আমাদের জান। পপ্রয়োজন। স্যরাও। তাদেব এখানেই নিয়ে 
এস ভাই। 
মুর্ঘব(ও প্রস্থান কবিলেন 
ঘোডপুরে। শিবাজী কি বলতে চাষ শেন, কিন্তু একটি কথাও 
বিশ্বাস কবে! ন।। আমি একটু আড়ালে গিষে থাকি। যদি চিনে 
ফেলে। 
চন্দ্রবাও। এত ভয কিসেব বন্ধু? 
ঘোডপুবে। প্রতিহিংসাপবায়ণ শিবাজীকে তুষি চেন ন! 
চন্ত্রবাও। তাব অনুচবেরা আরও হিংঅ্। তাবা না করতে পাবে, 
হেন কাজ নেই। তা ছাড়! আমাব উপস্থিতিতে তাব। তাদেব 
বক্তব্য বলবে না। আমি এই কাছেই কোথাও থাকব। কিন্তু 
সাবধান বন্ধু, সাবধান ! শিবাজীকে বিশ্বাম কবো না। 
প্রস্থান করিল 
চন্ত্রবাও। সমগ্র দেশেব ভিতর কি একটা আতঙ্ক জাগিয়ে 
তুলেছে! 
নর্ধব(ওযেব সঙ্গে তানাজী ও বঘুনাথ প্রবেশ কবিলেন 
রঘুনাথ। জাবলী-অধিপতির জয় হোক্‌। 
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চন্দ্ররাও। সহম। শিবাজীর আমাদের প্রতি এ অনুগ্রহ কেন? 

ববুনাথ। মহারাজ শিবাজী জানতে চেয়েছেন, কি কারণে বীরবর 
চ্দ্ররাও হিন্দুর আত্মপ্রতিষ্ঠাব সংগ্রামে যোগ ন। দিয়ে মুসলিম শক্তির 
সহায়তা করেছেন ? 

চন্ত্ররাও। যেহেতু আমার পিতা পিতামহ তাই কবে গেছেন। 

রঘুনাথ। চন্দ্রাও নিশ্িন্তই জানেন যে, এ একটা জবাবই 
হলে! না। 

চন্দ্ররাও। চন্ত্ররাও অনেক কথাই জানে মহাবাষ্-সেনানী। কিন্ত 
জিজ্ঞান| করি, শিবাজী রাজ্য-প্রতিষ্ঠাৰ ক্ষম হলে, নাধারণ হিন্দুর কি 
লাভ হবে? 

বণুনাথ। জাতি হিসেবে সমগ্র হিম্কু উন্নতির পথে অগ্রসর 
হবে। 

চন্দ্ররাও। শিবাজী কি মনে করেন হিন্দু কখনে। আবার উন্নত 
হবে? 

রঘুনাথ। আমাব সবাই তাই মনে করি। 

চক্ত্রাও। আপনাদের ধারণা সত্য নয়। দুর্বল যে জাতি, বয়নের 
বার্ধকা যে জাতির সর্বাঙ্গে জড়ত। এনে দিয়েছে, সে জাতির পুনরুখান 
অমন্তব ! 

রথুনাথ। আপনার মত অভিজ্ঞ লোকের সঙ্গে তর্ক নিশ্রয়োজন। 
হিন্দুর শোচনীয় অধঃপতনের জন্য আপনার যে বেদনাবোধ আছে, 
বিরুদ্ধবাদ প্রচার করলেও আপনার কথায় তাই-ই প্রকাশ পাচ্ছে। 
আমরা তাই অন্ুবোধ করছি বীর, হিন্দু আপনি, হিম্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার 
জন্ত মহারাজ শিবাজীর সহায়তা করুন। আপনাকে পুরোভাগে 
বেখে, ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত সমস্ত হিন্দুনরপতিদের এক্যস্থত্রে গ্রথিত ক'রে 
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আমরা এক মহাশক্তি হ্ৃটটি করি। সেই সম্মিলিত শক্তির কাছে 
বিজাপুর ভাব উদ্ধত শির নত করুক, মোগল স্তব্ধ হয়ে থাকুক, সমগ্র 
বিশ্ব জান্নক ষে, হিন্দু আজও জাগ্রত! 

চন্দ্বাও। উত্তেজনাকে এত উগ্র করেও আমায় এতটুকু উত্তেজিত 
করতে পারলেন ন। সেনানী। আপনাদের শিবাক্গীকে গিয়ে বলুন 
যে, তাব আদর্শে অনুপ্রাণিত হবার বয়েস আমাব অনেক আগেই 
উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আর শ্দ্ধ কোন একটা অনিশ্চিত সম্ভাবনার 
আশায় কোন অনাজ্মীযেব বিপদ আমি কাধে তুলে নিতে পাবি না| 

রঘুনাথ। মহারাজ শিবাজী আপনাব সঙ্গে আত্মীয়ত! স্থাপন 
কবতেও কম আগ্রহান্বিত নন, জাবলী-অধিপতি | 

চন্ত্ররাও। হীন কচ্ছোয়াব স্পর্ধ আকাশম্পর্শী হযে উঠেছে দেখছি! 
তোমাদেব শিবাজীকে বলো সেনানী, তার এই উদ্ধত্যেব শাস্তি দিতে 
চন্দ্রবাও বিস্বাত হবে ন।। 

রঘুনাথ। আপনি অকারণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। 

চন্দ্রবাও। একে কচ্ছোয়াঁব বংশধব, তাব জন্মবৃত্ান্ত তাব রহন্টে 
আচ্ছন্ন। কুকুবের মত অস্পৃশ্ঠ সে! 

তানাজী। পরপদলেহী, স্বধর্মদ্রোহী কাপুকষ! নিজেব দেশেব, 
নিজের জাতীর সবনাশ সাধন করবাব জন্য তোমায় আমি বেঁচে 
থাকতে দোব না। 

ত।ন|জী ক্ষিপ্রগতিতে অন্ত্র বাতিব কবিয। চন্দ্রবাওকে আথাত করিলেন । 


চন্দ্ররাও। অস্ত্র দাও! অস্ত্র দাও! 


হূর্ববাও তানাজীকে আক্মণ কবিল, কিন্তু রঘুনাথ তাহাকে আঘাত 
কবিতেই সে টলিতে টলিতে বাহিবে গিয। পড়িল ' তানাজী পুনবা 
চন্ত্রবাওকে আঘাত করিলেন। 
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চন্ত্ররাও। গ্রধ্ধঘাতক ! ওঃ! 
চন্দ্রবাও পড়িয়। গেলেন । 
তানাজী। মরবার আগে শুনে যাও কাপুরুষ! বাজী শ্/ামরাও 
পরাজিত হয়ে বিজাপুর গিয়ে প্রাণরক্ষা করেছে, আর এতক্ষণ হয় ত 
তোমার চন্ত্রাবলীর এই ছুর্গশিবে মহাবাজ শিবাজীর বিজয়-পতাকা 
উড্ডীন হয়েছে। 
তানাজী ও বঘুনাথের প্রস্তান। 'নেপথো ছুগ আক্রমণের অভিনয। 
বোডুপুবে বেগে প্রবেশ কবিধ। চন্ত্রব ওযেব দেহেব উপব ঝু কিষ। পড়িল। 
ঘোড়পুবে । বন্ধু চন্ত্ররাও। 
চন্দ্রবাও। গুপ্তঘাতকদেব বন্দী কব, বন্দী কর বন্ধু! 
ঘোড়পুরে। আর বন্দী! শিবাজী দুর্গ অধিকাব কবেছে। 
চন্দ্রবাও। বাজী শ্াষরাও পবাজিত, পলায়িত' দুর্গ অধিরুত" 
আমি মুমূু ঘোড়পুরে " বন্ধু" আমাব" কন্যা মাতৃহাবা আমার 
বীবাকে বিজাপুরে আশ্রয় দিয়ো: 
মুত্যু 
ঘোডপুরে। যাক্‌। চন্ত্ররাও ত জীবনেব বোঝা ফেলে দিয়ে 
চলে গেল। কিন্তু শিবাজী-অধিকৃত এই দুর্গ থেকে আমি কি করে 
মুক্তি পাই? আমাকে যে বাচতে হবে। 
বীর। বেগে প্রবেশ কবিল। ঠা।মলী অভিভূতের মতে। আমিষ। বসিযা পড়িল। 
বীরা। বাবা! বাবা! শিবাজী যে এখনও জীবিত। তুমি ওঠ, 
উঠে তাকে শান্তি দাও বাবা! সে যে আমার সর্বস্ব কেড়ে নিল বাব। ! 
ঘোড়পুরে। প্রতিশোধ নিতে চাও ম1? 
বীরা। প্রতিশোধ | 
ঘোড়পুরে । হ্যা, হ্যা, প্রতিশোধ । 
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কীব।। চাই। প্রতিশোধ চাই। 
ঘোড়পুবে। তবে আর বিলম্ব করো না। শিবাজী দুর্গ অধিকাব 
করেছে। এখুনি হর ত এখানে এসে গড়বে । ছুর্গ থেকে বাহিরে 
ম।বার গ্রষ্ঠপথ তোমাব জান। আছে ! 
বীর।। আছে। 
ঘেড়পুরে। শত্রুরা হম ত এখনও তার সন্ধান গায় নি। চল, 
আমবা বিজাপুরে চলে যাই। 
বীর|। বাঁজাপুব ! 
ঘোড়পুরে ৷ হা, তোমাব পিতার শেষ ইচ্ছা তাই। শিবাজীকে 
শাস্তি দিতে পরে, হয বিজাপুব--নয় দিল্লী । প্রতিশোধ নিতে হলে 
এব যে-কোন এক জাধগায় যেতে হবে। 
বীব| কিছুকাল চুপ কবিঘ! বহি, পৰে বলিল 
বীব।। বেশ, আমি বিজাপুরই যাব। 
ঘোড়পুবে। তা হলে মূহূর্তকাল বিল কো ণা। 
বীব।। বাবা! বাবা! 
বীবাবাঈ পিতাৰ মৃতদেহে উপব ঝাপাইয। পড়িল, 
ঘোড়পুবে তাহাকে ধবিয! উঠাইল। 


শ্তামলী। বীরা! 
বীবা। শ্ামলি, দেখ, দেখ, তোর শিবাজীর কাঁতি দেখ. ! 
গ্র/মলী মাথ। নীটু কবিল। 
ঘোড়পুরে। চল ম1! বিলদ্থে বিপদের সপ্তাবনা। 
বীরা। কিন্তু পিতার সংকার ? 
ঘোড়পুবে। পিতার মৃতদেহের ওপর মায়া করে গিতৃহস্তার উপর 


৪৮ 


গৈরিক পতাকা! [২য় অঙ্ক 


প্রতিশোধ নেবার স্থযোগ হারিয়ো না মা! ভূল না, তুল না মাঃ 
তোমাকে প্রতিশোধ নিতে হবে ! 
শ্যামলী । কে তুমি বৃদ্ধ, নারীকে পিশাচী করে তুলতে চাও? 


ঘোড়পুৰে তাহাব দিকে একবাবমাত্র চাহিল। কোন কথা 
বলিল না। একবকম জোঁব কবিয।ই বীবাবাঈকে টানিয়! লইযা 
যাইতে লাগিল। 


বীরা। শ্যাঘলি, আর নয়-তোর কথ! আব নয়। 


ষ্ঠআমলী ধৌড়াউযা। শিয। বীবাব|ঈষেব হাত ধরিল। 


শ্টামলী। তোমায় আমি কীজাপুব যেতে দোব না। সেখানে 
তুমি আশ্রয় পেতে পার, কিন্ত সেখানে গিষে যা হাবাবে, তা আর 
কখনো ফিরে পাবে না। বিজ্াপুব তুমি যেয়ে! না, বীর! 

ঘোড়পুবে। কি আপদ! প্রাণবক্ষর কোন উপায় ত আর 
দেখতে পাচ্ছি ন। 

বীরা। ছেড়ে দাও শ্যামলি, আমাব জীবন-দেবতাকে তাড়িয়েছ, 
আমর পিতাকে হত্যা কবিয়েছ, এইবাৰ তোমাব শিবাজীব 
কাছে আমাব চব্ লাঞ্ছন1 দেখবার জন্ঠই বুঝি আমাকে এখানে ধরে 


ব্লাখতে চাও! 


গ্রামলা হাত ছাডিয| দিয। সেখানেই বসিয়। পড়িল। 
তাহার ছুই চক্ষু দিষ| অগ্রধাব। গড়াইয| পড়িতে লাগিল ' 
ঘোড়পুবে বীরাবাঈীকে লইয। চলিযা গেল। ধাবে ধীে 
শিবাজী প্রবেশ করিলেন। কিছুকাল কেহ কোন কথ' 
কহিলেন না। গ্ঠামলী চক্ষু মুছিয়া অনেকক্ষণ অবধি 
চাঁহিযা। চাহিষ| শিবাঁজীকে দেখিল। তাবপর ধীবে ধীরে শিবাজী: 
কাছে গিযা। ভূমিষ্ঠ হইযা তাহাকে প্রণাম করিল। 
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শিবাজী। কে তুমি মা? 

শ্বামলী। কোন পরিচয় নেই মহারাজ । জাবলী-অধিপতি আশ্রয় 
দিয়ে কন্তাব মত পালন করেছেন । আজ সেই শ্রেহেব নীডও আপনি 
ভেঙ্গে দিলেন! কিন্ত-_তবু- আমার অভিযোগ নেই, কোন অভিযোগ 
নেই, মহারাজ। 

শিবাজী। তুমি আমাকে তিরস্কাব করবে না? এই হত্যার জন্য 
আমাকে দায়ী কববে না? 

শ্যামলী । না মহারাজ। 

শিবাজী। তিরস্কার কর মা, তিরস্কার কর। আমার অপরাধের 
বোঝা হান্ধ। করে দাও! 

শ্যামলী । আপনি মহারাজ শিবাজী? 

শিবাজী। হা আমি-_শিবাজী, বক্তে-মাংসে গড়া শিবাজী, 
পাষাণও নই-_রাক্ষসও নই-_মানুষ শিবাজী ! 

শ্যামলী । কিন্তু এই হত্যাব কি প্রয়োজন ছিল? 

শিবাজী। ছিল মা, খুবই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে প্রয়োজন 
কাব ?__-রাঁজ। শিবাজীর , মানুষ শিবাজীর নয়। রাজা শিবাজী তাব 
কর্তব্য পালন ক'বে, তাব ঈপ্সিত লাভ ক'রে যত খুশি হয়েছে, মান্ুষ- 
শিবাজীর বুকে ঠিক তত বেদনাই জমে উঠেছে । রাজা শিবাঁজী 
কারে! মুখের কোন বু কথ! কখনো! সইতে পাবে না, কিন্তু মানুষ- 
শিবাজী আজ চায় যে, তার অপরাধের বোঝা হান্ধা করবার জন্য কেউ 
তাকে তিরস্কার করুক। 

তানাজী প্রবেশ করিলেন । 
তানাজী। মহারাজ ! 
শিবাজী। দেখ মা» মানবীর সান্গিব্যে বাজার খোলসের ভিতর 
৪ 
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থেকে যে মানুষ শিবাজী বেবিয়ে এসেছিল, তা কেমন করে সঙ্কৃচিত 
হয়ে আবাব আত্মগোপন কবে। কি তানাজী ! 
তানাজী। যারা বাধ! দিয়েছিল, তাদের বন্দী কর] হয়েছে। 
শিবাজী। দুর্গরক্ষাব ব্যবস্থা করে রায়গড়ে যাবাব জন্ত প্রস্তুত 
হও। আজই আমাদের যাত্রা করতে হবে । ই" বীববব চন্দ্ররাওয়ের 
সখকারের আয়োজন কব, তাৰ পবিজনবর্গের অভাব-অভিযোগের 
দিকে নর্বদাই যেন দৃষ্টি বাখ। হয। শুনেছিলুম চন্দ্রবাওয়ের একটি কন্। 
আছেন। তিনি কোথায় ম।? তিনি জীবিত নেই? 
গ্তামলী নীবৰ বহিল। 
হ্যমূলী। সে বিজাপুরে চলে গেছে। 
শিবাজী। বিজা-পু ব! 
হ্ঃঘলী। বাজী ঘোড়পুবে"" * "২, 
শিবাজী। কাব নাষ কবলে মা? 
শ্তামলী। বাজী ঘোড়পুরে-একটু আগে_ছুর্গেব গুপ্ূপথ দিয়ে 
তাকে বিজাপুর নিয়ে গেছে। 
শিবাজী। আঁঅ।! বিশ্বাসঘাতক এই বাজী ঘোড়পুরে মহাবাষ্ট্রে 
ভাগ্যাকাশে রাহুব মত উদ্দিত হয়ে প্রতি মূহূর্তেই আমাদেব অনিষ্ট সাধন 
করছে। তানাজী ! বিলম্বের আব অবসর নেই, পলায্মিত ঘোড়পুরের 
অনুসরণ কর, তাকে বন্দী কর। চাই-ই। 
তানাজী প্রস্থান কবিলেন | 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
বিজপুব দববাব। সিংহাসনে বেগম উপৰিষ্ট। 
অমাত্যুগণ নীবব 

বেগম । আপনাদের সকলকেই নীবব দেখে আমার মনে হচ্ছে, 
বিশ্াপুবে সত্যই বীব নেই। স্থলতান আদিল শার সঙ্গেই বিজাপুব 
তার শেষ বাব হারিষেছে। 

আফজাল খ।। বিজাপুব বীবশূন্ত নয বেগমনাহেব। 

দেগম। নয় যে, ত| কেমন কবে বুঝব আফজাল খা। সমান্ত এক 
জাঘগীবদাবেব পুত্র অসভ্য একদল মাওলা নিবে ছুগের পব ছুর্গ বিদ্ব- 
পুবেব অধিকার থেকে কেডে নিষে যাচ্ছে, আব দৃবদশী, যুদ্ধাবগ্া- 
বশাবদ বিজাগুবী সৈল্তাধ্যক্ষগণ হয পঞ্গুব মত বাজধানীতে বসে 
নয়েছেন, নয় তাব বিক্রম মইতে না পেরে পালিয়ে বীবত্েব পৰাকা ষ্ঠ। 
প্রকাশ করছেন। 

বণছুল্প। খ।। যুদ্ধে জয়-পবাজধ ছু-ই আছে বেগমসাহেব। 

বেগম। তা জানি বণছুন্ন! খা । কিন্ত প্রকৃত বীর যে, সে যুদ্ধে 
গবাজিত হয়ে পালিয়ে এসে শক্রকে নিশ্চিন্তে বাজযধধংনেব অবসর দেয় 
ন।--পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিষা শক্রর বক্ত দিযে সে ধুয়ে মুছে ফেলে। 
দখ সহশ্র সৈন্য নিয়েও শ্তামরাও যে পরাজয় ববণ করে নিলেন, তাব 
জন্ত ছুঃখিত হলেও আমি হতাশায় ভেঙ্গে পড়িনি। আমার সকল 
ম্নাশা লোগ পেয়েছে তখনই, যখন আমি দেখেছি বিজাপুরেব কোন 
অমাত্য, কোন সৈল্তাধ্যক্ষ, বিজাপুরের এই মপমানেব গ্রতিশোধ শিতে 
এতটুকু আগ্রহও প্রকাশ করেন নি। 
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মুরারপন্ত। কিন্তু শিবাজীর সঙ্গে বিরোধ কি আমরা সকলে 
বাঞ্চনীয় বলে মনে করি? 

আফজাল খ1। শিবাজীর প্রতি হিন্দুর পক্ষপাতিত্ব থাকা সম্ভব; 
হৃতরাং হিন্দু-অযাত্যরা বলতে পারেন শিবাজীর সঙ্গে সন্ধিস্থাপনই 
বিজাপুরের পক্ষে মঙ্গলজনক। কিন্তু বিজাপুবে মুসলমান প্রজাও' 
আছে, বাহুতে তাদেবও শক্তি আছে। তারা চা য়ে দস্থ্য-শিবাজীকে 
শান্তি দিয়ে বিজাপুর আত্মসম্মান রক্ষা করুক। 

মুরারপন্ত। মার্জনা করবেন বেগমনাহেব। মুরারপন্ত বিজাপুবের 
কল্যাণ-কামনায় অপ্রিয় সত্য বলতে বাধ্য হয়েছে। 

আফজাল খা । বিধমাঁব কল্যাণ-কামনার ফলে বিজাপুবেব কোন 
কল্যাণই সাধিত হবে না। যারা মুখে বিজাপুরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ 
করে, আর অন্তবে অন্তরে কামন। করে বিজাপুরের ধ্বংস, বিজাপুর' 
তাদের হিতৈষণার অত্যাচার থেকে মুক্তি চাষ, মুবাবপন্ত। 

মুরারপন্ত । আমরা এই হীন-উক্তির প্রতিবাদ করি বেগম- 
সাহেব। 

বেগম । বিজাপুরেব পবম দুর্ভাগ্য যে তাব এই ছুর্দিনে অমাত্যগণ 
পরম্পর পরম্পরেব প্রতি বিদবেষভাবাপন্ন হয়ে উঠেছেন । আফজাল 
খ। বয়সে নবীন। বিজাপুর হিন্দুর কাছে কত খণী, তা তিনি জানেন 
না। বিজাপুরের বিপদ দেখে তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হযে উঠেছেন। 
আ[শ। করি হিন্দু অমাত্যগণ এই উক্তির জন্য তাকে মার্জন| করবেন। 

্রান্ত-র্লান্ত ঘোড়পুরে কোনমতে বীবাবাহঈকে 
বহন কবিধ| সভায় প্রবেশ কবিল 
ঘোড়পুরে। বেগমসাহেব ! 
বেগম। এ কি মৃত্তি আপনাব বাজীসাহেব। 
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ঘোড়পুরে । চন্দ্রাওযের শেষ অন্থবোধ বক্ষা করেছি 
বেগমসাহেব। মৃত্যুকালে সেই মহাপ্রাণ বলে গেলেন, তার এই 
মাতৃহীনা কন্যাকে আপনার আশ্রয়ে রাখতে । আপনি একে আশ্রয় 
দিন বেগমসাহেব। 

বেগম। চন্দ্ররাও বিজাপুরের অন্যই আত্মদন কবেছেন, তার 
কন্তাকে আশ্রধদন আমাদের অবশ্য কর্তব্য । প্রতিহাবিণি ! 


প্রতিহাবিণি পিছন হইতে আসিয| অভিব[দন কনিল । 
বেগম। খাসমহাল ! [বীবাব প্রতি] যাওমা! তুমি অত্যন্ত 
ক্লান্ত। বিশ্রাম অন্তে আবাব আমা দেখ। পাবে। 
ঘোড়পুবে। শিবাজী-উপদ্রতা এই বালিকাব কিছু নিবেদন আছে 
বেগমনাভেব। 
বেগম। আমব। ত। শুনতে গ্রস্তৃত। 
ঘোড়পুবে। [ বীবাবাইকে ] বেশ করে সাজিযে গুছিয়ে বল ম]| | 
ঘনে বেখ, তোমাব উদ্দেশ্য সফল হবে, ঘদদি শিবাজীর সমূতানী বুঝিয়ে 
দিতে পার। 
বীবাবাঈ। বেগমসাহেব ! সম্মুখ-যুদ্ধে নয, গুপ্তঘাতক দিয়ে 
শিবাজী আমার পিতাকে হত্যা করিয়েছে। 
বেগম। তা শুনে আমরা অতান্ত বেদনা অনুভব কবছি 
সা। 
ঘোড়পুরে। বেগমসাহেব! শিবাজীব নশংসতাব ফলে এই 
লরলা বাল! আজ নসর্বস্বহাবা। একে আশ্রয় দেবাব কেউ নেই। 
বীবাবাঈযেব কাছে অগ্রসব হউযা 


বল, ভালে! কবে গুছিয়ে বল, চোখের জল ফেলতে ফেলতে বল। 
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বীবাবাঈ। সংসারে আপন বলতে আমার আজ কেউ নেট 

বেগমসাহেব-_-শিবাজী সব কেড়ে নিয়েছে । 
কাদিযা উঠিন। 

ঘোরপুবে ৷ বেগমসাহেব, ও শুধু আশ্রয় চাইতেই আসেনি__ও 
চাষ ওব পিতৃহত্যাব প্রতিশোধ নিতে ! 

বীবাবন্গি। অসহায় বলে এ অত্যাচাবও আমাকে সইতে হবে? 
সাহায্যেব কোন আঁশ। কোথাও নেই বলেই আজ আপনাব কাছে 
এসেছি অনেক আশা নিয়ে। আমি চাই--পিতৃহত্যাব প্রতিশোধ । 
আপনি আমাকে আশরব দিলেন, কিন্তু শিবজীকে শান্তি দ্বোব 
প্রতিশ্রুতি যে এখনও পেলুম ন। | 

আফজাল খ।। সে প্রতিশ্রতি আমি দিচ্ছি বাল! 

বেগম। অমাত্যগণ! পিতৃহাব।, অভাগী এই হিন্দ্ুকন্তার দিকে 
একটি বাব চেখে দেখুন। নিবপরাধিনী এই কুমাবী শিবাজীব কোন 
অপকারই কখনে! করেনি, কিন্তু শিবাজী একে পথেব ভিখাবিণী 
ক'বে ছেডে দিয়েছে, স্বধমী বলে আতফট্ুকুও দেয়নি । একে দেখুন 
আব মনে মনে ভাবুন শিবাজীব শন্তিক্ষষ কবতে ন। পাবলে বিজাপুবেব 
পুবস্থীদেব9 সে হয় ত একদিন এমনি ভিথারিণী করে ছেড়ে দেবে। 
আশ্রয় প্রার্থনা কবে তাদেরও হয় ত একদিন এমনি ক'রে দেশদেশান্তবে 
ঘুবে বেডাতে হবে। 

আফজাল খাঁ । বেগমসাহেব ! গোলামেব 'উদ্ধত্য মার্জনা করবেন । 
বিভাগুরেব বয়স্ক বিচক্ষণ অমাতা ও ৫সন্াধ্যক্ষগণ যুক্তি-জাল থেকে 
কখনে। মুক্তি পাবেন শা। প্রবীণ তারা প|ক1 বুদ্ধির দন্ত নিয়েই 
থাকুন। আমায় আদেশ করুন বেগমস[হেব, আমি বিদ্রোহী শিবাজীকে 
বেঁধে এনে বিজাপুরে উপস্থিত করি। 
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বেগম। তাহলে প্রস্তত হও আফজাল খাঁ! প্রযোজনমত 
পদাতিক, অশ্বাবোহী, ধলকধাবী, গোলন্দাজ সৈন্য আব প্রয়োজনীম 
অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তুমি শিবাজীব বিরুদ্ধে অভিযান কব। 

আফজাল খা । আশীর্বাদ করুন বেগমসাহেব, যেন ধূর্ত শিবাঁজীকে 
বন্দী কবে নিয়ে আসতে পারি। 

বেগম। সর্বান্তঃকবণে আশীর্বাদ কবি, তুমি জয়মুক্ত হও বীর! 
[ বীরাব প্রতি ] শিবাজীকে শাস্তি দেবাব ব্যবস্থ। হলো, এবাব তুমি 
বিশ্রাম করতে পার। 


তৃতীয় দৃশ্য 
বাযগড প্রসার্দেব একটি কঙ্গ 
শিবাজী বেগে প্রবেশ কবিলেন 
শিবাজী। মা! ম|]! 
জিজাবাঈ প্রবেশ কবিজেন ৷ শিবাজী তাহাকে প্রণ।ম 
কাঁবলেন। জিজাবাঈ তাহ্ব চিনুক স্পর্শ কবিলেন। 
জিজাবাঈ। আফজাল খাকে শান্তি দিষে ফিবে এনেছিস্‌ শিব্বা ? 
শিবাজী অধোবদনে রহিলেন 
ভবানী-প্রতিমা ছুর্ণ কবে এখনো সে জীবিত? 
জিজ্জাবাঈ শিব(জীব মুখেব 
দিকে তীক্ষ দৃষ্টি হানিয! 
দেখি'"'দেখি! তাও কি সম্ভব? না, নাপরাজয় কাকে বলে 
আমার শিব্ব। ত1 জানে ন।। 
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শিবাজী। ম আমর! এখনো যুদ্ধ করিনি । 

জিজাবাঈ। যুদ্ধ করনি! অথচ তুলাজাপুরে আফজাল খা! মা- 
ভবানীব বিগ্রহ চুর্ণ করেছে__নিরীহ নর-নারীদের হত্য। করেছে 

শিবাজী। শুধু তুলাজাপুবই নয় মা, পুরন্দরপুবও পাষগদের 
অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পায়নি । 

জিজাবাঈ। আর মহারাজ শিবাজী? তিনি কি করেছেন? 
হিন্দুধর্ম রক্ষা করবার জন্য যিনি সর্বস্ব পণ করেছেন, তিনি? নিজেকে 
নিরাপদ রাখবাব জন্তে সৈম্তদেব এগিয়ে দিয়ে তিনি মায়ের অঞ্চলে এসে 
আশ্রয় নিরেছেন। 

শিবাজী। মা, এত কঠে।রও তুমি হতে পার? তোমার শিব্বার 
ওপর কি তোদার এতটুকুও বিশ্বাস নেই ! 

জিজাবাঈ | কিন্তু শক্র যখন সর্বস্ব ধ্বংস করে এগিঘে আসছে -* 

শিবাজী। বিশ্বাস কর মা, তোমাব শিব্বা তখন নিশ্চিন্ত আলল্তে 
দাঁড়িয়ে তাই দেখছে না। সাবারাত ছুর্গষ পথ বেয়ে ছুটে এসেছি। 
আবার এখনই প্রতাপগড়ে যেতে হবে। মা, তোমাব পায়ের ধুলো 
না নিয়ে কোন কাজেই যে আমি অগ্রসব হতে পারি না, তা ত তুমি 
জান। 

জিজাবাঈ | কিন্তু আফজাল খা." 

শিবাজী। আফজাল খার সঙ্গে এখন যুদ্ধ করে' আমবা শক্তি ক্ষয় 
করতে পারি না, মা! 

জিজাবাই। সেকিশিব্বা! হিন্দুকে এতবড় আঘাত সে করল, 
আর মারাঠার হিন্দু-নরপতি মহারাজ শিবাজী... 

শিবাজী। আফজাল খ সন্ধির প্রস্তাব করে গাঠিয়েছে। প্রতাপগড়ে 
সে আমার সঙ্গে দেখা করবে। 
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জিজাবাঈ | বিষয়ী আফজাল খা সন্ধির প্রস্তাব করেছে, আর 
বিজিত শিবাজী তাই সত্য বলে মেনে নিয়েছে ! 

শিবাজী। আফজাল খ। জানে যে, দুর্গ সে ছু" একট। জয় করেছে 
বটে, কিন্তু চিবদিন তার অধিকাবে বাখতে পারবে না। কিন্তু যে 
শক্তির সাধনা মহারাষ্ই আজ কবছে তাতে সিদ্ধি লাভ কবলে, এমন 
অত্যাচার মহাবাষ্রকে আব সইতে হবে না। 


তানাজী প্রবেশ কৰিলেন 
তানাজী। মহাবাজ! 
শিবাজী। প্রতাপগড়েব সংবাদ পেষেছ ? 
তানাজী। প্রতাপগডে সবই প্রস্তত মহারাজ। 
শিবান্সী। তাহলে চল, আব বিলম্ব কবা উচিত নয়। 
তানাজী। কষ্খাজী ভাম্কব একবার মাঁভবানীকে প্রণাম করে 
যেতে চান মহারাজ। আর মায়ের কাছেও তাব কি যেন বলবার 
আছে। 
শিবাজী। বেশ! তুমি তাকে এখানে নিষে এন! 
তান।জী প্রস্থান করিলেন। 


মা! কৃষ্ণাজী ভাঙ্কর একজন নিষ্ঠাবান ত্রাঙ্মণ, আফজাল খাঁর দূত 
হবে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এনেছেন! তোমাকে বড় তক্তি 
করেন। 
জিজাবাঈ মন্দিরে উঠিয! গেলেন | শ্ঠামলী প্রবেশ কৰিল 
শ্যামলী । বাবা! 
শিবাজী। বল মা,কি বলতে চাও। চন্ত্রবাওয়ের কন্যার কথা 
আমি ভুলিনি, মা। আমি তাকে উদ্ধার করবই ! 
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স্টামলী। কিন্ত বাবা, আফজাল খাব সঙ্গে সন্ধি করবেন? 
শিবাজী। তাতে ক্ষতি কি? 
শ্যামলী । হিন্দুর এত বড সর্বনাশ সে কবলে! 
শিবাঁজী। হিন্দু নিজেই হিন্দুব সর্বনাশ কবেছে, এ কথাটা! আমবা 
যত ভুলে যাচ্ছি, ততই বিধর্মীর প্রতি আমাদের আক্রোশ বেডে 
উঠছে । আফজাল খা হিন্দুব মিত্র নয,-_শক্র , কিন্তু বন্ধুব বেশে যারা 
শত্রুতা কবছে, তাঁদেবও যে আমবা ভাই বলে বুকে টেনে নিতে চাইছি! 
আর সন্ধি ত শক্রর সঙ্গেই কবতে হয় শ্যামলী ! 
জিজা।বাঈ তামপাত্রে নির্মলা লইয। আসিধ! শিবাজীৰ 
মাথায দিলেন এবং গানত্রটা গামলীৰ হতে দিলেন-_- 
গ।/মলী চলিয| গেল । 
শিবাজী। ম1! তোমাব এই আশর্ধাদ আমায় চিবজধী কবে 
রেখেছে বলেই ত যেথানে থাকি এক একবাব ছুটে আসি ! 
তানাজী প্রবেশ কবিলেন 
তানাঁজী। কৃষ্খাজী এসেছেন মহারাজ ! 


কুষ্ণ।ভী প্রবেশ কবিলেন 
শিবাজী। আনুন রুষ্াজী। 


রুষ্ছজী একটু দাডাউয| ভবানী মন্দিবে গিষ। প্রণাম কবিঘা 
নামিযা মাসিলেন। জিজবাইঈ তাভ।কে প্রণাম কবিলেন। 
কষ্াজী। সন্তানকে অপবাধী কবলে ম।! 
জিজাবঈ। ব্রাঙ্গণের আশীবাদ আমাব শিব্বাকে সকল বিপদ 
থেকে রক্ষা করবে । 
কষ্ণাজী। কিন্তু ম।! ব্রাহ্মণ বলে নিজের পবিচয দেবার অধিকার ত 
আমার নেই। বিধর্মীর কাজে আমি দেহ-মন সকলই অর্পণ করেছি। 
আমার পরিচয় যদি তুমি পাও মা, তাহলে দ্বণায় তুমি মুখ ফিরিয়ে 
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নেবে, তোমাব শিক্ষা আমায় কুকুবেব মতে। হত্যা! কববে। কিন্ত 
আমি পারি না, তোমাৰ পুত্র-হুত্যাব নিমিত্তভাগী হতে। 

শিবাজী | বল ব্রাহ্মণ, কি ষড্যন্ত্রে িপ্ত তৃণ্ম! 

কষণজী। না বলে যেতে পারলুষ না""-গ্লানি আব চেপে রাখতে 
পারলুম ন।। আফজাল খঁ। শিবাজীর সঙ্গে দেখ! কধতে চাষ সন্ধির 
কামনায় নধ, তাকে হত্যা কবাব অভিপ্রাষে। 

শিবাজী। ত্রাঙ্গণণ আপনি নিশ্চিন্তে গ্রতাপগডে যেতে পাবেন। 
শিবাজী আন্মরক্ষা করতে অসমর্থ নয়। কিন্তু আমব নকল সঙ যেন 
রক্ষিত হয। আফদাল খ। মাত্র দুইন্জন বক্ষী বাখঙে পাববেন, আমিও 
ততোধিক বক্ষী সঙ্গে নোব ন|। 

জিজাবাঈ । ব্রাহ্মণ! 

কষ্খাজী। আব ত্রাঞ্ধ। নধ্৮ বিশ্বাপাতক। মাবহাঠাব এই 
নবোদিত স্থ্যকে রাহুব কবলে ছেডে দিতে উচ্ডে হলো! না। তাই 
বিশ্বাসঘাভকত1 কবলুম। দ্বণ! যদি কব ম তার বঙ্গে যেন এতটুকু 


অন্কম্পা ৪ মেশানো থাকে। 
কুঞ্চাদী প্রস্থান কবিলেন। 


শিবাজী। বিশ্বামঘাতক এই আফজাল খাঁকে আব অতিথি বলে 
মনে কববাব কোন কাবণ নেই, তানাজী। প্রভাপগডে গিষে গে/পনে 
তুমি প্রতি পবত-শিখবে সৈন্ত সমাবেশ করবে, প্রতি গিবিপথে 
কতান্তেব মত অপেক্ষা করবে মাবহাঠ। সৈন্ট আফজ|ল-বাহিনীকে গ্রাস 
কবতে। দুর্গ থেকে যখনি আমি সাঙ্কেতিক তেপধ্ধনি কবব, তখনি 
তোমরা আফজাল খাব সৈম্যদেব আন্রমণ করবে। পালাবাব পথও 
তারা খুঁজে পাবে ন1। তুষি অগ্রসব হও তানাজী। 
তানাজী ন্গিজাবাঈ ও শিবাজীকে প্রণাম কবিলেন | 
ঠ্যা, তানাজী ! আমাব বর্ম, বাঘন, আর বিচ্ছুয়। সঙ্গে নিয়ো। 


চতুর্থ দৃশ্য 
প্রতাপগড়ের দুর্গপাদমূলে শিবিব। আকাশে কালে! কালো মেঘ জমিয| 
উঠিযাছে। মাঝে মাঝে বিছ্ুৎস্ফুবণ হইতেছে । আফজাল খী, 
ঘোড়পুরে, কৃষ্ণাজী, সৈযদ বান্দা এবং আব ছুইজন 
রঙ্গ দাযমান 

আফজাল। রুষ্ণাজী! দেখতে পাচ্ছেন, দস্থ্যবৃত্তি ক'রে শিবাজী 
কি সম্পদ সঞ্চয় করেছে। মণিমুক্তাথচিত এই শিবিব, বিলামেব এই 
বন্মূল্য উপকবণ! এমন সম্পদ হয় ত বিজাপুরেও নেই । 

রজ্জাজী। এমন নম্প্দ যদি কারুব ন! থাকে খ। সাহেব, তাহলে 
আপন|কে মানতেই হবে, শিবাজী দস্থ্য নন। কেন-ন। অন্যেব এ সম্পদ 
না থাকলে, দস্থ্যবৃত্ি দ্বাবা শিবাজী ত] সংগ্রহ কবতে পারতেন না। 

আফজাল। কিন্তু একটা দশ্থ্যব এ সম্পদে কোন অধিকাঁব নেই। 

ঘোড়পুবে। সে দক্থযর জীবন-প্রদীপ ত আজই নির্বাপিত হবে 
থা সাহেব। তারপর এ সবই আপনা সম্পততি হয়ে দাডাবে। 

আফজাল। বাজীসাহেব ! 

ঘোড়পুরে। আদেশ করুন। 

আফজাল। সেই হিন্দুকুমারী! তাব মিনতিভবা ছল ছল আখি 
ছুটি আজও মনে গড়ছে। 

ঘে/ড়পুরে। বড় ভালে। মেয়ে সে। 

আফজাল। কিন্তু অনাথ|! দহ্থ্য শিবাজীই তাকে ভিথাবিণী 
করেছে। 

ঘোড়পুরে। হা, খ। সাহেব। তার পিতাকে হত্যা করেছে, তার 
প্রণয়ীকে কেড়ে নিয়েছে । 


রথ দৃস্ত ] গৈরিক পতাকা ৬১ 


আফজাল। প্রণয়ী। 

ঘোড়পুবে। ই খ। সাহেব। শিবাজী তাকে ডাকাতের দলে 
ভতি করে নিয়েছে। রাজপুত্রেব মত চেহার]। 

আফজাল। অসামান্য! হ্থন্দরী সেই কুমারীর প্রণয় লাভ করবার 
সৌভাগ্য নীচ হি্দু-কুলোস্ভব কখনোই অর্জন কবতে পাবে না, 
বাজীসাহেব। 

ঘোড়পুরে। তাই ত ও বংশে অনেক মেয়েই মুসলমানকে 
পতিরূপে বরণ কবে নিয়েছে । 

কষ্ণাজী। দুযোগ নুদ্ধি পাচ্ছে খা সাহেব! 

আফজাল । কিন্তু শিবাজীব আসবাব কোন লক্ষণই ত দেখা যাচ্ছে 
না, কৃষ্তাজী ! 

কষ্ণাজী। শিবাজী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কবেন না খ। সাহেব। 

আফজাঁল। মযেঘগুলোব কি দ্রুত গতি ! 

ঘোডপুবে | বজ্জেব কি বিকট শব্ষ। 

কৃষ্ণাজী। সমস্ত প্রকৃতি যেন ক্ষেপে উঠেছে। 

আফজ।ল। কেন এমন হলো, কৃষ্ণাজী? 

রু/জী। দেবতার বোষ/নল আকাশ চিরে বেবিয়ে আসছে। 


আফজাল। কুষ্ণখাজী! শিবাজীর দুর্গে গিবে বলে আহ্বন, সে 
আসতে অধিক বিলম্ব করলে আমি এ স্থান ত্যাগ কবে চলে যাব। 
কৃষ্ণাজী প্রস্থান কবিলেন। 


ঘোড়পুরে। অাধাব যেমন নেমে আসছে, ছুধোগ যেমন ঘণিয়ে 
উঠছে, তাতে এখানে বেশীক্ষণ থাক। নিবাপদ নয়, খা সাহেব । 
আফজাল। বিপদের ভয় আফজাল খা করে ন! বাজীসাহেব। 


৬২ গৈরিক পতাকা [২য় অন্ক 


কিন্ধু একটা দক্থ্যব আগন-প্রতীক্ষায় এতক্ষণ অপেক্ষা করা আমি 
অপমানজনক মনে করি। আচ্ছ! বাজীসাহেব। 

ঘোড়পুরে। অনুমতি করুন ! 

আফজাল। সেই হিন্দু-কুমাবী__ 

ঘোড়পুবে। ই, বাবাবাঈ তার নাম। 

আফজাল। শিবাজীকে যখন বন্দী কবে নিয়ে যাব, তখন খুবই 
খুশি হবে সে? 

ঘোড়পুরে । শিবাজীব উপব প্রতিশোধ নেবার জন্যই ত সে 
বেঁচে আছে। 


বুম[জা প্রবেশ কবিলেন 


আফজাল । এবই মাঝে ফিবে এলেন, কঞ্াজী ! 

কষ্ণাজী। দূবে শিবাজীর শিবিকা দেখেই আমি ফিরে এসেছি 
থ। সাহেব । 

আফজাল । শিবিকা। 

কষ্াজী। মণিমুক্তাথচিত শিবিক॥ বিশজন বাহক ত] কাধে নিয়ে 
দুর্গ থেকে নেঘে আনছে । 

আফজাল । দশ্থ্যর এই ওদ্ধত্য অনহ্‌ কষ্াজী ! 

ঘোড়পুরে ॥ বন্দী কবে বিজাপুর নিয়ে যাবার সময় উটের পিঠে 
চিৎ করে ফেলে রাখব। 

কষ্ণাজী। কিন্ত আজ কি ছুধোগ । 

ঘোড়পুবে। ছুধোগ মারহাঠাদের। আজ তাদের সৌভাগা-স্থ্য 
অন্তমিত হবে। 

আফজাল। রুষ্ণাজী! 


্থ দৃশ্য ] গৈরিক পতাকা ৬৩ 


কষ্ণাজী। বলুন খা সাহেব। 

আফজাল। ওই যে দূরে তিনজন লোক আনছে, ওরাই কি 
শিবাজীব দল? 

রুষ্াজী। থ| সাহেব ঠিকই অন্তমান করেছেন। 

আফজাল। কিন্তু দেখতে ত ওরা একেবাবে সাধারণ লোকের 
নত! ওর মাঝে শিবাজী৪ আছে? 

কষ্ধাজী। আছেন টব কি খ। সাহেব। ওই যে আজাহুলপ্বিত বা, 
আরতোজ্জল চক্ষু, দৃঢ়তাবাঞ্নক অধব-উনিই মহ|রাজ শিবাজী। 

আফজাল । বলুন দস্থ্-শিবাজী ! 

ঘোড়পুবে । যদি জানতে পার, যদি চিনতে পারে আমি ঘোড়পুরে ! 
নাঃ) কথনে। ত দেখেনি, চিনবে কি কবে? ঘোডপুরে! সিংহের 
গহ্বরে মাখ| ঢুকিষেছ, এখন প্রাণ নিষে ফিবতে পাবলে হয। 

আফজাল। কৃষ্কাজী, ওরা এনে পড়েছে, ওদেব অভ্যর্থনা কৰে 
নর়ে আহ্ণ। প্রস্কত থেকে। তোমব।| যদি প্রযোজন হয দ্বিধা বেধ 
করে। না। 


আফজল খ| মঞ্চেপবি বসিলেন । ঘোড়পুবে আবে। পিছনে 
দাড়াউয| বহিলেন। কঞ্খাজী অভ্যর্থন। কবিতে অগ্রসর 
তইলেন। শিবাজী প্রবেশ কবিলেন। পাঙ্গ রঘুনাথ আৰ 
বণব।ও! শিবাজী কিছুদূব আগাইযা দাড়াইয| বহিলেন। 


রুষ্ণাজী। আসন, মহারাজ । 

শিবাজী। কৃষ্ণাজী ! 

রুষ্খাজী। আজ্ঞ। করুন মহাবাজ। 

শিবাজী। আমাদের সঙ্গে যে সর্ত ছিল, আপন|বা ত। রক্ষা করা 
প্রয়োজন মনে কবেন নি; স্বতরাং আমরা আপনাদের সঙ্গে কোনক্ধপ 
আলোচনায় প্রবৃত হতে পারি ন]। 


৬৪ গৈরিক পতাক। [২য় অঙ্ক 


কষ্ণাজী। আপনি যেরূপ অন্থমতি করেছিলেন". 

শিবাজী। আপনি তা করেন নি। কথা ছিল, আফজল খ! মাত্র 
দুইজন দেহরক্ষী নিয়ে আসবেন, আমিও তাই করব। সপ্তম ব্যক্তি 
থাকবেন কেবল আপনি । আপনাদের কথায় বিশ্বাস করে আমি মাত্র 
দুই জন সঙ্গী নিয়ে এসেছি। খা সাহেব দেখছি আঘাদেব ওপর সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি। অতিরিক্ত ওই ছুটি লোক এখানে 
থাকতে পাববে না, কৃষ্ণাজী। 

ঘোড়পুরে। যাক্‌ বাঁচা গেল বাবা! যে তীক্ষ দৃষ্টি! ছুবির 
মতই যেন বিধছে। 

কৃষ্ণাজী আফজ।ল খাঁৰ নিকটে গেলেন 


কষ্ণাজা। সর্ত সেইকপই ছিল খা সাহেব। 


আফক্জাল খ হস্তেব ইঙ্গিতে ঘোডপুবে ও সৈযদ বান্দাকে 
সরিয়া যাইতে বলিলেন । শিবাজী অগ্রনৰ হইযা আফজাল 
থা যে মঞ্চে উপব বসিয়াছিলেন, তাহার সর্ব নিমস্তবে 
পা দিযা কহিলেন 


শিবাজী। খঁ। সাহেব । তুলাজাপুব ও পুবন্নবপুর জয় কবেও যে 
আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের অভিপ্রায়ে আপনি প্রতাপগড় অবধি 

এসেছেন, তার জন্য আমর আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। 
শিবাজী আর এক থাপ উচ্চে উঠিলেন। 


দীর্ঘস্থামী সংগ্রামে উভয় পক্ষেরই লোকক্ষয় অনিবার্ধ; স্থৃতরাং 
আমরাও আপনাদের বন্ধুত্ব কামনা করি। 
শিবাজী আর এক ধ|প উচ্চে উঠিলেন। 


৪র্থ দৃষ্তা ] গৈরিক পতাকা ৬৫ 


আহ্ুন খ৷ সাহেব, €মত্রীর নিদর্শনন্ববূপ আমাদের প্রথম সাক্ষাতের 
এই শ্ভ মুহূর্তে আমরা পরস্পরে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হই ! 
শিবাজী আর একধাপ অগ্রসর হইয়া মঞ্চোপরি উঠিলেন 
এবং আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিয়। দ্রিলেন। 
আফজাল খা বামহাতে শিবাজীর কণ্ঠ চাপিয়। ধরিলেন। 
একি! খাঁ সাহেব। 
আফজাল। কাফের তোমার ধৃষ্টতার শাস্তি গ্রহণ কর। 
আফজাল খ!1 ডান হাত দিয়! তরবারি কোষমুক্ত করিয়া 
শিবাজীর বক্ষে আঘাত করিলেন ৷ আঘাত বর্মে লাগিয়! 
ঝনাৎ কবিষা উঠিল। শিবাজী আঘাত সামলাইয়! 
লইয়া আফজালের উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন। 
শিবাজী। বিশ্বাসঘাতক ! 
শিবাজী বাধনথ ও বিচ্ছুয়া অস্ত্র আফজাল খার পেটে ও 
কাঁধে বসাইয়া দ্বিলেন। 
আফজাল খাঁ । হত্যা, হত্যা! 
চেঁচাইতে চেঁচাইতে পড়িয! গেলেন। 
শিবাজী। রণরাও ! 
শিবাজী হস্ত প্রসাবিত করিলেন। রণরাও তাহার হাতে 
তরবারি দান করিলেন । সৈয়দ বান্দা শিবাজীকে আঘাত 
করিবার জন্য উন্মুক্ত তরবারি লইয়া লাফাইয়া আসিল। 


নৈয়দবান্দ1। কাফেব! 
আবাজী বল্লম ছুড়িষা! মাবিলেন। 


সৈযদবান্দ। পড়িয়া গেল । 
সৈয়দবান্দা। খুন করলে। 
আফঙ্গালের রক্ষীর1 পলায়ন করিল। শিবাজী 
আফজালের বুকে তরবারি বসাইয়। দিলেন । 
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এমনি করেই শিবাজী বিশ্বাসঘাতকদের শান্তি দেয়, আফজাল খ]। 
শিবাজী নীচে লাফাইয়া পড়িলেন। 
রণরাও, সাঙ্কেতিক তুর্ধনাদে তানাজীকে জানিয়ে দাও আফজল খা 
নিহত । 
রণরাও তুর্ধধ্বনি কবিল। সঙ্গে সঙ্গে 
রণবাস্ বাজিয়া উঠিল। 
ওই তানাজী তাব অজেয় সৈম্ভ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। চল রণরাও 
মহূর্তকাল বিলম্ব না করে আমর! শত্রর ওপর ঝাপিয়ে গড়ি। একটিও 
বিজাপুরী সৈন্ যেন না প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে । জয় যা ভবানী ! 
সকলে। জয় মা ভবানী! জয় মা ভবানী ! 





তৃতীয় অঙ্ক 
প্রথম দৃষ্ 


শায়েন্তা খাঅধিকৃত পুধার মারহাঠী-প্রামাদে। একটি কক্ষে বাঈজীবা নাচ-গান 

করিতেছে, শাযেস্ত। খাব পাবিষদরা1 তা উপভোগ করিতেছে । সেই 
কক্ষেব উত্তবে আর একটি কক্ষের স্ষটিকদ্বার কদ্ধ। সেই কদ্ধ 
দ্বার খুলিলে গবাক্ষ দিয! দুবেব পর্বতমালা! পর্্ত বিস্তৃত 
প্রান্তর 'ও পর্বতশ্রেণী দেখা যায। নৃত্যগীত 
কবিতে কবিতে একে একে বাঈজীব! 
প্রন্থান কবিতে লাগিল 
পাবিষদরা চঞ্চল 
হই] উঠিল । 


বাঈজীদের গান 


রডীন নেশার গান শোনাব, আজকে তোমাব কানে কানে। 
প্রাণের কাছে আনব টেনে, বে-দরদী চোখের টানে । 
নীল আকাশে টাদনী দৌলে, 
গোলাপ-কুঁড়ি অধর খোলে,_ 
হদয-বীণাধ যে তান বাজে, 
মন জানে আর গীতম্‌ জানে। 
সুখের বাস! বুকেৰ ডালায-- 
স[জব তোষাব বাহুর মালায় ;-- 
চপল জীখি ললিত লীলায়, রইবে চেয়ে মুখের গানে। 
(গান শেষ করিষা বাঈমীরা চলিষ! যাইতে উ্ত হইল।) 
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প্রথম পারিষদ। এমন কথা তো ছিল ন! হন্দরীরা ! 
দ্বিতীয়। রোশনাই আনমান ঘ্বাধার করে এক একটি তার! ষে 
খসেই গড়ছে। 
তৃতীয়। মাইরি ভাই, ওরা না থাকলে অন্ধকারে পথ হাতড়ে 
পাবো না। 
গ্রথম। ওদের আটক কর। 
দ্বিতীয় ও তৃতীয়। পথ তো ছেড়ে দোব না সুন্দরী ! 
পথরোধ করিয়া দাড়াইল। 
শায়েন্ত! খা প্রবেশ কবিলেন, সকলে তাহাকে 
অভিবাদন করিল। বাইঈজীর! এক পাশে 
মরিধ দাড়াইল। 
শায়েন্তা খ।। এই কি আমোদের সময়? সম্রাট হুকুমের পর 
হুকুম পাঠাচ্ছেন শিবাঁজীকে ধরে নিয়ে দিল্লী যেতে, সেনাপতির পর 
সেনাপতি পাঠাচ্ছেন পার্বত্য এই দাক্ষিণাত্যে। সমাটের আদেশ 
আযাদের পালন করতে হবে । আমোদের অবসর নেই। 
প্রথম। হুজুর যে ভাবে ছুর্গের পর দুর্গ জয় করছেন, তাতে 
শিবাজীকে মাথাশ্দ্ধ ধরা দিতেই হবে। 
দ্বিতীয়। আর কট। ছুর্গই ব| বাকী আছে? 
শায়েস্তা খা। কিন্ত কি চতুর এই শিবাজী | আজ্‌ অবধি আমাদেব 
একটাও যুদ্ধ দিল ন!। 
প্রথম। দেবে কি করে বলুন! শায়েস্তা খা সেনাপতি, টসন্তর! 
মুঘল--ভয় পাবে না? 
দ্বিতীয়। আমি শুনেছি সে আর পুণার কাছেও ঘে সবে না। মুঘল 
সমগ্র মহারাষ্ট্র জয় করলেও মে বাধা দিতে আনবে নাপর্বতে 
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গ্রান্তরে বা অরণ্যে মাওল! অসভ্যদের সঙ্গে তাবুতে তাবুতে রাজগিরি 
করবে। 

তৃতীয়। আর অ।সলে লোকট! মেই রকমই। সম্রাটের খেয়াল, 
তাই এই বর্ধার দিনে সেনাপতিকে দিল্লী থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন এই 
জলা-জংলায় ! 

প্রথম । কিন্তু হুজুর, এই শিবাজী ত আমাদের যুদ্ধে সারবে না, 
ঘারবে আমোদ করতে ন! দিয়ে। দিবাবাত্র যদি হাতিয়ার হাতে 
নিয়ে বসে থাকতে হয় প্রভুব শুভাগমনের অপেক্ষায়, তাহলে প্রাণপাখী 
খাচাছাড] হয়ে যাবে না কেন। 

শায়েন্তা খা। শিবাজীকে তোমব| জান না। যে কোন মুহুর্তেই 
এসে সে আমাদের আক্রমণ করতে পারে । তাই আমাদের সর্বদা 
, প্রস্তুত থাকা দরকার । 

দ্বিতীয়। ঠৈন্তর। ত প্রস্ততই রযেছে হুজুর। মহারাজ যশোবন্ত 
সিংহ দশ হাজার সৈম্তনহ নিজে নিংহগড়ের পথ আগলে রয়েছেন । 
পুণার সকল পথই স্থরক্ষিত। শিবাজী যদি পুণ! আক্রমণ কবতে চায়, 
তাহলে আগে যশেবন্ত সিংহকে পরাজিত কবতে হবে। আর তাও 
যদি হয়, মহারাজ যদি পরাজিত হন, তাহলেও শিবাজী পুণায় পৌছুবার 
আগে একট! খবর অন্তত আমর! পাবে] । 

তৃতীয়। তাই আমবা বলছিলুম হুছুর_- 

প্রথম । আর একটু নাচ-গান করলে হয় না? 

তৃতীয়। হুজুর অনুমতি করুন| 

শায়েস্তা খা । ধর্মবিরুদ্ধ কাজ! তা যুদ্ধেব অন্ধ যখন তোমাদের 
প্রস্তুত থাকতে হবে, তখন দেহ ও মন পটু রাখ! চাই বই কি! 

প্রথম পারিষ? লাফাইয়। উঠিল। 
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প্রথম । সাধে কি হুজুরের কাজে আমর! জান কবুল করি ! 
শায়েন্তা খা। কিস্ত সরাব-টরাব এনে না! যেন। 
দ্বিতীয়। না, না, সরাব-টবাব নয়-নেশায় মশগুল হয়ে 
পড়লে সময় থাকতে শিবাজীব আগমন-সংবাদ পাওয়। যাবে না । 
আর সংবাদ পেলেও যুদ্ধ বা পলায়ন কোনটাই তেমন যুখসই হয়ে 
উঠবে না। 
তৃতীয়। ওহে মিছে ভয়। শিবাজী যদি চতুরই হবে, তাহলে কি 
আর সিংহের গহ্বরে ষাথ! গলাতে আসবে ! 
প্রথম। হুজুর যদি অন্গঘতি করেন ত বলি__ 
দ্বিতীয়। বড় জলে! জলে! বোধ হচ্ছে। 
তৃতীয়। হুজুর অনুমতি করুন। 
শায়েন্তা খা। তোমব! যা হয় কব_-আমি চললুম। আমার বড় 
ঘুম পাচ্ছে। 
শাযেন্ত। খা উঠিয়া গেলেন। সংবাহক পরা আনিয়া! দিল। 
নাচ-গান চলিতে লাগিল। পারিষদর! নুর পান 
করিতে লাগিল । 
কাকন ফেলে এসেছি হাঁয, 
নদীব ঘাটে মনের ভূলে । 
বশেব বাশী বাজলো যখন, 
অমনি ষে প্রাণ উঠলে! দুলে । 
যে জন কীকন কুড়িয়ে এনে-_ 
পরিষে দেবে হাতটি টেনে-- 
যৌবন মোর লুটিয়ে দেব, তার চবণে পরাণ লে। ॥ 


প্রথম। বাবা শিবাজী, তুমি পাহাড়-পর্বতে ঝোপে-জঙ্গলেই থাক 


১ম দৃশ্ ] গৈরিক পতাকা! ৭১ 


বাবা। আমরা দেহ আর মন পটু রাখবার জন্য নিত্য এই রকম 
ফ্কতি করি। 

দ্বিতীয়। আব যদি নেহাৎই একবার তোমায় পুণায় আসতে হয়, 
তাহলে আগে খবর পাঠিয়ে এসো। 

তৃতীয়। কিন্তু বাবা, এখন যদি এসে পড়ে? 

প্রথম। এখন এলে ভড়কে যাবে। মারহাঠার মন্দা-মেয়েই তার! 
দেখেছে, দিল্লীর এই স্ন্দরীদের নয়ন-বাণে একেবারে ঘায়েল হয়ে 
গড়বে। 

দ্বিতীয়। কিন্তু লোকটা শুনেছি বড় কড়া-রকমের-__এসেই চুপিয়ে 
কাটে, ছুটে! মিঠে কথাও বলে না। 

প্রথম। এমে কি আমাদেরই আর দেখা পাবে! আমরা এই 
পরীদের ডানায় চেপে উধাও হয়ে যাব। কি ভাই, তোমর! যে সব 
চুপ মেবে গেলে ! হুজুব অন্থমতি দিয়ে গেছেন, সারারাত চালাও । 


কুন্ধুমে আজ ঘুম ভেঙ্গেছে, খামের সাথে খেলব হোবী। 
শিউলিফুলি কাপড় ছেড়ে, 
ডালিমফুলি বসন পরি ॥ 
মন কুন্থমে রং গুলেছি, সরম ভরন সব ভুলেছি 
তোমার রাঙা হাসির রংয়ে-_ 
পিচকাবী আজ দাও না ভবি ॥ 
পুনবায় নৃত্য শুরু হইল। দ্বিতীয় পারিষদ উঠিয! বাহিরে 
যাইতে উদাত হইল। তৃতীয় তাহাকে ধরিষা! ফেলিল। 


তৃতীয়। এই বদ্রসিক, বেতমিজ.''রস-ভঙ্গ করে কোথায় যাও, 
চাদ? 
প্রথম । কোথায় যাও? 
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দ্বিভীয়। হুজুরের হুকুষট! সকলকে শুনিয়ে আসি-_আজ সারারাত 
ফুতি চলবে । 
প্রথম। ই] বাবা, সারারাত.*কাফেরের এই বাড়ির ঘরে-ঘরে 
আজ হুরী-পরীদের জলসা জমে উঠুক । 
দ্বিতীয় প্রস্থান করিল। নৃত্য শেষ হইযা গেল। 
তৃতীয়। এস স্থন্দরীর1 গল! ভিজিয়ে নাও। 
প্রথম। লজ্জা কিসের? কুলবধূ তোমরা! যে নও, তা আমরা ও 
জানি, তোমরাও জান । 
তৃতীয়। তোমরা সঙ্গে এসেছ বলেই ত প্রাণট1 হাতে নিয়েও 
আমোদ করতে পারছি। 
প্রথম । আর প্রাণ আমাদের যাবেই যখন, তখন শিবাজীর বাঘনখের 
আঘাতে না গিয়ে তোমাদের বাহুর চাপে আর দশনাঘতেই তা যাক। 
এস, এস স্ন্দরীর ! 
পারিধদরা বাঈজীদের টানিয! কাছে বসাইল এবং 
সকলে মিলিয় সুর! পান করিতে লাগিল। 
দ্বিতীয় পারিষদ প্রবেশ করিল 
দ্বিতীয়। কি বাবা, এরই মাঝে নেতিয়ে পড়লে । ঘরে ঘরে 
হুজুরের হুকুম শুনিয়ে এলুম | 
প্রথম। শ্তনে সব কি করলে? 
দ্বিতীয় । দাড়াও বাবা, গলাটা একটু ভিজিয়ে নি। 
তৃতীয়। হা হা, এই নাও.."এখন বল। 
দ্বিতীয়। আমর মুখের কথা শেষ হতে-ন1 হতে বাঈজীদের ডাক 
পড়ল, তারা এল, তাদের ওড়ন। আকাশে উড়ল, তাদের কাচুলি ছুলে 
উঠল, ঘাঘড়া! উঠল ফুলে । ঘরে ঘরে দেখে এলুম হুরী-পরীদের জলসা। 
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প্রথম। এই! মিছে কথা। 

তৃতীয়। আমাদের বোক1 পেয়েছিম? আমাদের বুদ্ধি নেই? 

দ্বিতীয়। শুধু বুদ্ধিই যে নেই তা! নয়_মাথায় ছুটো। করে চোখও 
নেই" ওই দেখ না 


স্কটিকের দ্বাবে নৃত্যরতা নর্তবকীদের ছায়া 
গরিদ্ধাৰ হইয়। উঠিল। 


তৃতীয়। আবে বাঃ বাঃ আমবাই কি চুপ করে থাকব ! স্ুন্নরীরা 
গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়। 
প্রথম। এই চুপ! ওরা নেচে নেচে হায়রান হউক, তারপর 
আমাদের আসর জমবে । আমবা ততক্ষণ মিরাজী ওই স্থরা আর 
এই সুন্দবীরদদের অধর-স্ধ! উপভোগ কবি। 
স্কটিকের দ্বারে প্রতিফলিত নৃতা দেখ! যাইতে লাঁগিল। 
নুপুবের শব্ষে ভাসিয়া আসিতেছিল-_এঘরের প্রমত্ত 
নবনারীবা তাহাবই তালে তালে অঙ্গ দোলাইতেছিল। 
সহসা একটা আর্তনাদ শোন। গেল। নর্তকীদের 
নাচেব ছন্দ ভাঙ্গিযা গেল। তাহাদের পলাধনপর 
মৃতির ছা! বারে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। এ ঘরের 
নবনারীর! ভীত হইয়। উঠিযা৷ দীড়াইল। 


প্রথম। কি বাবা, এমন করে তাল কেটে গেল কেন? 
বহুলোক। | অন্তঘরে ] দন্থা, দন্থ্য! সামাল ! সামাল ! 
দ্বিতীয়। ও কিরে বাবা! 

নরনারী এক জায়গায জড়ো! হইল। 


রণরাঁও। পবিত্র এই প্রাসাদকে তোর] নরকে পরিণত করেছিস। 
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তোদের আর পরিত্রাণ নেই। প্রাণ দিয়ে তোদের এই পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে | 


স্কটিকের ছাবে প্রতিবিম্ব দেখা গেল, সৈনিকেরা 
তরবারিব আঘাত করিতেছে । 


তৃতীয়। কেটে ফেললে, ট্রকরো ট্রকবে! করে কেটে ফেললে ! 
সকলে মুখ ঢাঁকিল, নর্তকীরা আর্তনাদ করিয়া! উঠিল। 
শায়েস্তা খা। [ অন্যঘরে ] দন্থ্য শিবাজী! এই নিশীথ আক্রমণের 
প্রতিফল পাবে! 
দ্বিতীয়। ওই হুজুবের কণ্ঠস্বব! আর ভয নেই। 
বহুলোক | | অন্তখরে ] হুজুর, হুজুব ! 
শায়েস্তা খা। [অন্তঘরে ] যার। প্রাণ বাচাতে চাও, তারা৷ আমার 
অন্গসরণ কর। 
পালাও, পালাও। 
দ্বিতীয়। পালাও, পালাও । 
নরনারী দ্রুত দ্বারে দিকে গেল। 
তানাজী। [ অন্ঘরে ] পলাগ়িত শায়েস্তা খার অনুমরণ কর। 
নবনারীব। ফিরিযা আসিল । 

ভূতীয়। মারহাঠারা পথ অবরোধ করেছে। 
দ্বিতীয়। এদিকে, এদিকে চল! 

অন্ত ঘ্বারের কাছে গিয়! ফিরিয়া মামিল। 
প্রথম। এ দিকেও মারহাঠা দন্থ্য । 

বেগে একদল মারহাঠ! সৈনিক প্রবেশ করিল। উভয় পার্ক হইতে 
তানাজী, রঘুনাথ ও মারহাঠ সৈনিকগণের প্রবেশ 

তানাজী। স্তব্ধ হও কুকুরের দল। 

বাঈজীর| চীৎকার করিয়। দৌড়াইয়া গেল। 
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প্রথম। আমর] কি বন্দী? 

তানাজী। হা, মহারাজ শিবাজীর বন্দী তোষর!। 

দ্বিতীয়। কি এত বড় স্পর্ধা। জান আমাদের সেনাপতি স্বয়ং 
শায়েন্ত। খ।। 


অন্য ঘরেব গোলমাল থামিয গিয়াছে । 


রবুনাথ। তোমাদের সেনাপতি হাতের একটি আঙ্কুল রেখে 
অন্ধকাবে গ! ঢাক] দিয়ে পালিয়েছেন । এতক্ষণ তিনি হয়ত আমেঘা- 
নগরের পথে । 
পাঁবিষদব! নতজানু হইয়া! কহিল 
পারিষদগণ | বক্ষা' কর, আমাদের রক্ষা কর। 
স্কটিকেব দ্বাব খুলিয়। শিবাজী প্রবেশ 
কবিলেন, পিছনে ব্ণরাও এবং সৈনিকগণ 
শিবাজী। যাও কাপুরুষেব দল, তোমাদের শিবিরে গিয়ে বল ষে 
শায়েন্ত। খ। পলায়িত, শিবাজী পুণা অধিকার কবতে এসেছে। 
পারিষদর৷ মুক্তি পাইয়া পলায়ন করিল । 
রণবাও, দেখ ত দূরে পাহাড়ে পাহাড়ে মশালের আলো দেখ 
যায়কি না? 
রণবাও গশ্চাতের জানালার কাছে গেল। 
রণরাও। মহারাজ, পার্তত্য পথ দিয়ে প্রজলিত মশাল নিয়ে 
অসংখ্য ঠৈম্ত চলা-ফেরা করছেন। বাপুজী আর নেতাজী হয়ত 
মহারাজের অপেক্ষ। করছেন । 


শিবাজী। দেখ ত রণরাও, মৃঘল-৫সন্ত-পাহাড়ের দিকে অগ্রসর 
হচ্ছে কি না? 
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রণরাও। মহারাজ, যথার্থ ই অনুমান করেছেন। মুঘল বাপুজী 
আর নেতাজীকে আক্রমণ করবার জন্য তীববেগে অগ্রসর হচ্ছে। 
তাদের মশালের আলোকে সমস্ত শহর আলোকিত হয়ে উঠেছে। 

শিবাজী। দেখ ত আর কিছু দেখতে পাও কি না? 

রণরাঁও। সর্বনাশ হলো মহারাজ! বাপুজী আর নেতাজী 
ৃষ্টপ্রদর্শম করছেন। তীর পর্বত-শিখরে, অরণ্যের ভিতরে টসন্শ্রেণী 
সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন । 


শিবাজী। বেশ! রণরাও, আমর! এখন নিশ্চিন্ত ! 
রণরাও। কিন্তু বাপুজী আর নেতাজী যে এখুনই মুঘল কর্তৃক 


আক্রান্ত হবেন। আদেশ করুন মহারাজ, আমি তাদের সাহায্যার্থ 
গমন করি। 


শিবাজী। তার কোন প্রয়োজন নেই রণবাও। মুঘল যখন 
পাহাড়ে গিয়ে উঠবে তখন দেখতে পাবে যে, প্রজ্বলিত ওই মশাল 
নিয়ে একটি মারহাঠাও সেখানে নেই । 


রণরাও। সেনাপতিবিহীন মুঘলকে বাধ দান করতে কি 
মারহাঠার! অক্ষম মহারাজ, যে, এবারও তারা পলায়ন করবে ! 


শিবাজী। নময় উপস্থিত হলে পিছন দিক থেকে আমরা মুঘল- 
তৈন্ত আক্রমণ করব । কিন্তু এখন নয়, এখন নয় রণরাও! পাহাড়ে 
এ যে মশাল দেখছ, ও মারহাঠার মশাল নয়। গো-মহিষের শূঙ্গে শৃঙ্গে 
মশাল বেঁধে দিয়ে পাহাড়ের পথে পথে তাদের তাড়িয়ে নেওয়৷ হৃচ্ছে। 
তোমারই মত মুঘল ভাবছে মারহাঠা সৈন্তেরা পুণা আক্রমণ করছে। 
তাই তারাও ছুটে চলেছে। কিন্ত পাহাড়ে যখন তারা পৌছুবে, 
তখন জলে জলে মশাল সব নিভে যাবে-মুঘল একটি যারহাঠারও 
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সন্ধান সেখানে পাবে না। যেষনটি হবে বলে আশা করেছিল, 
তেমনটি না দেখে মুঘল কিংকর্তব্যবিষূঢ় হয়ে গড়বে। সেই অবসরে 
বাপুজী আর নেতাজী মুঘল-সৈন্য আক্রমণ করবে। আর তখনই 
রণরাও! আমর। পিছন দিক থেকে মুঘলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। 

রণরাও। মহারাজ, মুঘল গ্রায় পাহাড়ের পাদদেশে 
পৌচেছে। 

শিবাজী। ভবাশীর নাম নিয়ে 'এবাব চল রণরাও। 

মারহাঠ। সৈম্তগণ। জয় ম! ভবানী | 


দ্বিতীয় দৃশ্য 


একটি কুটীরেব বহিঃপ্রাঙ্গণ। কুটীবেব ভিতরে ভজন গান চলিতেছে । 
শিবাজী ও তানাজী প্রবেশ কবিলেন 


শিবাজী। পুনার এসে ওই মহাপুরুষের চরণ দর্শন না করে আমি 
ফিরব না, তানাজী। তুমি তার ব্যবস্থা কর। 

রামদাস। [ কুটীরাভ্যন্তর হইতে ] জয় রঘুগতি ! 

শিবাজী। ওই শোন তানাজী। 

তানাজী। শুনেছি মহারাজ...এ তারই কগম্বর। মহারাষ্ট্রে 
এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি সর্বত্র মানুষের আবেদন নিয়েই 
তিনি ফিরছেন । 


শ৮ গৈরিক পতাকা [৩য় অঙ্ক 


শিবাজী। আর তারই ফলে হাজার হাজার বীর এসে আমাব 
পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে। ওই দেবতার চরণ দর্শন না করে আমি 
ফিরব না, তানাজী। তুমি তার ব্যবস্থা কর। 


তানাজী কুটারেব অঙ্গনেব দিকে চলিয়। গেল। 
রামদাস কুটাব হইতে বাহির হইয। আসিলেন। সঙ্গে 
এক সেবক । তাৰ এক হাতে তার গৈরিক পতাকা_ 
আব এক হাতে ভিক্ষ। ভাগ পিছনে তানাঁজী। 


রামদাস। জয় রবুপতি ! 


শিবাজী অগ্রসব হইয| তাহাকে প্রণাম কবিলেন। বামদাস 
ভাহাব মুখেব দিকে স্থিবদৃষ্টিতে কিছুকাল চাহিষা রহিলেন। 


পেয়েছি 'পেয়েছি'"'লাব। ম্হারাষী সন্ধান কবে মানুষের মত মানুষ 
আজ পেয়েছি। 


শিবাজী। যদি কৃপাচক্ষে দেখেছেন, তাহলে চলুন, রাজধানীতে 
গিয়ে হিন্দুর আন্ম-গ্রতিষ্ঠার এই যজ্জে খত্বিকেব আমন পরিগ্রহ করে 
আমায় ধন্য করুন। 


রামদাম। বাজধানী, রাজ।! রামদাস রাজধানীর এশ্বর্য সইতে 
পারে না। বাজধানী মানুষের মনুষ্তত্বকে নিঃশ্বাসে গ্রাস করে তাকে 
বিলাঁসেব, ওদ্ধত্যের, স্বার্থপরতার জীবন্ত প্রতীক করে তোলে। 

শিবাজী। প্রত, এ অধমকেও কি আপনি ওই কারণে অযোগ্য 
বলে মনে করছেন? 

রামদাস। ন] রাজা, তুমি তাঁর ব্যতিক্রম! তৃষি রাজধানীতেই 
থাক কি পর্বত-গহবরেই বান কর, তোমার তেজঃপুঞ্ক সকল মলিনতা 
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গ্রাস করবে। কিন্ত তোষাকেও আমি বলে রাখি রাজা, রাজত্বের 
মোহ বড় ভয়ানক, সাধনার মহা বিশ্ন। সর্বদা সতর্ক থেকো। 
শিবাজী। প্রত, আমি নিজে যে তা কখনো অনুভব করিনি, তা 
নয়! তা করেছি বলেই ত আপনার শরণাপন্ন হয়েছি । দৈত্য আসে, 
দৌর্বলা আসে, মোহ আনে বলেই ত আমি আশ্রক়প্রার্থী। একান্তই 
যদি রাজধানিতে যেতে আপনি অসম্মত, তাহলে আমাকে চরণে টেনে 
নিন_রাজা শিবাজী যদি মবেও যাঁয়। মাহ্ষষ শিবাজী আপনার 
আশর্বাদে অমৃতের অধিকারী হবে। 
রামদাস। রাজা॥ তুমি কি সত্য বলছ? 
শিবাঁজী। প্রতৃর সঙ্গে পরিহাম কববাব দুঃসাহস দাসের নেই । 
রামদাস। রাজ্য, সম্পদ, প্রতিষ্ঠা, সমস্ত পরিত্যাগ করে দ্বারে দ্বারে 
ভিক্ষা করে ফিরতে পাববে? 
শিবাজী একান্তে তানাজীকে 
শিবাজী। তানাজী, লেখনী সংগ্রহ করে দানপত্র লিখে আন। 
পৃথিবীতে আমার যাঁকিছু আছে, সবই আমি ওই দেবতার শ্রীচরণে 
অর্পণ করলুম। 
কুটাবেৰ ভিতব হইতে একটি লোক আসিয। একখানি চৌকি 
রাখিল। রামদাঁস তাহাতে উপবেশন করিলেন। লোকটি 
গতাঁক আব ভিক্ষাপাত্র হাতে কবিয়! দাডাইয়! বহিল। 
যাও তানাজী, কালবিলম্ব করে। ন1! 
তানাজী। কিন্তু মহারাজ,'... ' 
শিবাজী] যাও, যাও বন্ধু। 
তানাজী প্রস্থান কবিলেন। শিবাজী গুরুদেবের পদতলে 
বমিলেন। রামদাস শিবাজীর মন্তকে হাত রাখিলেন। 
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রামদাস। বৎস, সন্যাস বড় কঠোর ব্রত। 
শিবাজী। কঠোর জীবন যাপনে দাস অভ্যন্ত। 
তানাজী প্রবেশ করিয়! শিবাজীর হাতে দানপত্র অর্পণ করিলেন। 
প্রভূ! আদেশ করুন, দাস শ্রীচরণে অঞ্জলি দান করবে। 
রামদাস। বেশ, তোমার যেরূপ অভিপ্রায় । ভিক্ষাপান্র। 
রামদাস হাত বাড়াইলেন। সেবক তার হাতে ভিক্ষাপাত্র দান করিল 
শিবাজী দানপত্রথনি তাহাতে অর্পণ করিলেন । তানাজী মাথ। নত করিল। 
শিবাজী। স্থাবর-অস্থাবর যা-কিছু আমার আছে, সর্বস্ব আমি 
নিবেদন করছি-_-গ্রহণ করে আমায় ধন্য করুন । 
রামদাম। বাজ! 
শিবাজী। রাজ। নই প্রভু, শ্রীচরণের দাস। 
র/মদাস। উত্তম। আমার অন্থমরণ কব। 
রামদাস আবার কুটীরের দিকে অগ্রসৰ হইলেন। 
শিবাজী ও সেবক তাহার অনুগমন কবিলেন। 
তানাজী। মহারাজ, প্রত, বন্ধু-'*". 


শিবার্জা দিরিয়াও চাহিলেন ন1। রামদাসেব সঙ্গে সঙ্গে অনৃষ্ঠ হইয়! 
গেলেন। তানাজী ক্ষিপ্ডেব মত প্রাঙ্গণে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন । 


তানাজী। কেন এ সন্ন্যাসীর কথা মহারাজকে বলেছিলুম.'-কেন 

সঙ্গে করে নিয়ে এলুম ? এক মুহুর্তে মহাবাষ্ট কল্পনাব সামগ্রী হয়ে গেল। 

রণরাও প্রবেশ করিল। 

বণরাও। আপনি এখানে? মহারাজ কোথায়? একি, আপনি 

অমন করছেন কেন! কি হয়েছে আপনাব? মহারাজ কুশলে 
আছেন ত? 


২য় দৃশ্য] গৈরিক পতাকা ৮১ 


তানাজী। রণরাও! মারহাঠার আজ বড় ছুর্দিন। মহারাষ্ট্রে 
যিনি মুক্তি দেবেন, মহারাষ্ট্রকে যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন বলে প্রতিজ্ঞা 
করেছিলেন, তিনি আজ রাজ্য-সম্পদ সকলই এক সন্স্যাসীর পায়ে 
নিবেদন করে তার শিশ্ত্ব গ্রহণ করেছেন। 

রণরাও। সন্গ্যাসী! এমন শক্তিমান সন্গাপী কে সেনাপতি, 
মহারাজ শিবাজীকেও যিনি মন্তরমৃধ্ধ করে ফেললেন । 

তানাজী। প্রতু রাষদাস স্বামী! 

রণরাও। আমায় দেখিয়ে দিন সেনাপতি, কোথায় সেই সন্ন্যাসী । 
আমি তাকে মহারাষ্ট্রের বাইরে রেখে আসব, তাকে বলব সন্গ্যাসে 
এ জাতির প্রয়োজন নেই। 

শিবাজী। [নেপথ্যে] ভিক্ষাং দেহি। 

তানাজী। ওই মহারাজের কণম্বর। এই দিকেই আসছেন। 


গৈরিক বাস পরিহিত শিবাজী ডিক্ষাভাও হাতে লইয়। 
কুটীর হইতে বাহিব হইলেন। 
রণরাও। অলহ্! 
তানাজী। চুপ, চুপ রণরাও। 
শিবাজী ধীরে ধীরে তানাজীর কাছে 
আসিয়। দাড়াইলেন। 


শিবাজী। তানাজী, বন্ধু, সর্বপ্রথমে তুমিই আমায় ভিক্ষা দাও। 
তানাজী। রাজরাজেশ্বরকে ভিক্ষা দোব আমি ! 


শিবাজী। রাজা আর নই তানাজী-_রাজা ওই কুটীরে, আমি 
পরিব্রাজক, ভিক্ষা দাও ! 


শিবাজীর গল। জড়াইয়। ধরিয়। তানাজী 
কাদিতে লাগিলেন । 
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রণরাও | মহারাজ ! 
শিবাজী জবাব দিলেন না 
রণরাও। সেনাপতি ! 
তানাজী। কি রণরাঁও ! 
রণরাও। মহাবাজকে জিজ্ঞাস৷ করুন তিনি আমার গোটাকয়েক 
গ্রশ্নের জবাব দেবেন কিনা । 
তানাজী। তুমিই জিজ্ঞাসা কর রণরাও ! 
তানাজী দূরে সবিষা দাড়াইলেন । 
শিবাজী। কি রণরাও ? 
রণরাও। আমি জানতে চাই, এ অভিনয়ের অর্থ কি? 
শিবাজী। অভিনয়! 
রণরাও। অভিনয় নয়? দেশ, জাতি সব পড়ে রইল-_-আর 
আপনি জীবনের ব্রত তুলে গিয়ে নন্্যান গ্রহণ করলেন, তাই আমাদের 
বিশ্বাস করতে হবে? 
শিবাজী। এই-ই প্রথষ রাজ! সন্গ্যাপী হলোনা, রণরাও। 
ভারতবর্ষের বনু রাজা সন্ন্যাস গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন! দেশ রইল, 
জাতি রইল, তাদের মর্যাদা রক্ষার জন্য রইলে তুমি, রইল তানাজী, 
রইল মারহাঠার অযুত বীরসস্তান'..আর...আর রইলেন সর্বশক্তিমান 
ওই দেবতা, যিনি দয়। করে আমায় আশ্রয় দিয়েছেন। 
রণরাও। মহারাষ্ট্র যদি ওই সন্গ্যানীকে রাজা বলে না৷ মানতে 
চায়? 
শিবাজী। বিদ্রোহ করুক। প্রভুর ইচ্ছায় রাজ-ভৃত্য শিবাজী 
পারবে নে বিদ্রোহ দমন করতে । তানাজী, ভিক্ষ। দাও ! 
তানাজী। কি ভিক্ষা দোব, বন্ধু? 
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শিবাজী। তাহলে আমি চন্তুম পুরবাসীর দ্বারে দ্বাবে। ভিক্ষা 
দাও, ভিক্ষা! দাও! 
শিবাজী ধীৰে ধীবে চলিয়। গেলেন । 
রণরাও। সেনাপতি আদেশ দিন, উন্মত্ত রাজাকে আমি বন্দী 
কবি। প্রজার! এই অবস্থায় যখন ওঁকে দেখবে, এই সংবাদ যখন মুঘল 
গ]বে, তখন মহারাষ্ট্রকে যে আর রক্ষা কর! যাবে না। আদেশ দিন। 
তানাজী। আদেশ দেবার অধিকার আমার নেই, বণবাও। নে 
ধিকার ধার আছে, তিনি ওই কুটারে ! 
শিবাজী। [নেপথ্যে] ভিক্ষা দাও। 
বণবাও আব তান।জী মুতিব মত দীডাইয। হিল । 


তৃতীয় দৃশ্য 
ওবংজেব ও মহাবাজ জয়সিংহ 


উবংজেব। ভাইদের বিদ্রোহ আমাধ যত না চিন্তিত কবেছে 
হাবাজ, শিবাজীর সাফল্য তাই করেছে। আমি জানহুম যে, দারা, 
হজা, মোরাদ সকলেই শক্তিহীন_কিন্তু শিবাজী দিনেৰ পব দিন যে 
গক্তি সঞ্চঘ করছে, তার সংঘাতে মুঘল-সাম্র/জ্য ভেঙে পড়া ও অসম্ভব 
য। আর শিবাজী শুধু শক্তিমানই নয়, বুদ্ধিমানও বটে। শযয়েস্ত। খা 
তার প্রকাণ্ড নির্বদ্ধিতা নিয়ে পুণায় জীকিয়ে বসেছিল_আর শিবাজী 
ধধু চাতুরী করেই পুণ! কেড়ে নিল। 

জয়সিংহ। কিন্ত যুদ্ধ করলে বীর শায়েস্তা খা শিবাজীকে সমুচিত 
ক্ষা দিতে পারতেন-_শিবাজী যুদ্ধই করল না। 


৮৪ গৈরিক পতাকা [৩য় অঙ্ক 


ওরংজেব। তার কারণ শিবাজী মূর্থ নয়। শায়েন্তা খাকে আমি, 
বাঙলায় পাঠাচ্ছি মহারাজ । আর আপনাকে পাঠাতে চাই 
দাক্ষিণাত্যে। কি বলেন মহারাজ? 

জয়সিংহ। সম্রাটের আদেশ, অযান্ত করি এমন শক্তি আমাৰ 
নাই, কিন্ত 

ওরংজেব। ওরংজেব স্পষ্ট কথা শুনতে ভাঁলবামে মহারাজ, মনের 
কথা স্পষ্ট করে প্রকাশ করুন। 

জয়সিংহ। হিন্দুর বিরুদ্ধে হিন্দু হয়ে আমি" 

গরংজেব। মহারাজ জয়সিংহ ! মুঘল যাদের বন্ধু বলে গ্রহণ 
করেছে, তারাও কি হিম্দু-গ্রীতি প্রকাশ কববার অবসর পাবে? আমার 
বিশ্বাম ছিল মহারাজ জয়সিংহ মুঘলের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিদ্রোহী 
হিন্দুদেব দমূন করতে দ্বিধাবোধ করবেন না। কিন্তু এখন দেখছি 
মহারাজ সম্বন্ধে আমাদের ধারণ! নির্ল নয়। 

জয়সিংহ। জাহাপনা, হিন্দুগ্রীতি বশতই যে আমি শিবাজীর 
বিকদ্ধে অভিযান করতে ছ্িধাবোধ করছি, ত। সত্য নয়। মুঘল 
সাঘাজ্যের কণ্টক দূর করবার জন্য আমি সর্বদাই প্রস্তুত! আমি 
শুধু ভাবছিলুম লোকে কি বলবে? তারা বলবে হিন্দুই হিন্দুর সর্বনাশ 
করছে। 

উবংজেব। আপনি এই ছুর্নামের ভয় করছেন, মহাবাক্ম? 

জয়নিংহ | অন্য ভয় জয়সিংহ জানে না, জাহাঁপন]। 

উরংজেব। আমি যখন পিতাকে কারারুদ্ধ করেছিলুষ, তখন কিন্ত 
ছুর্নামের ভয় করিনি। ভাইদের যখন শান্তি দিয়েছি, তখনো নয়- 
কেনন। কর্তব্য আমায় পথ দেখিয়েছিল, যশলিগ্স। নয়। কর্তবাকে যর্দি 
পায়ে দলতে পারতুম, ধর্মের আহ্বান যদি উপেক্ষা করতুম-_তাহনে 
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দ্বিতীয় জগদীশ্বর আমিও হতে পারভুম, মহারাজ । আপনার কি মনে 
হয়? 

জয়সিংহ। জাহাপনার দুর্নাম আমর]! কখনো শুনিনি । 

ওরংজেব। কিন্ত আমি শুনেছি। থাক্‌ সে সব কথা । শিবাঁজীর 
বিরুদ্ধে অভিযান করতে আপনি কি তাহলে সম্মত নন? 

জয়সিংহ। জাহাপনার আদেশ কখনো অমান্য করিনি__-এখনও 
করব না। 

ওরংজেব। আপনি আমায় একট কঠোর কর্তব্যের দায়িত্ব থেকে 
বক্ষা করলেন, মহাবাজ। ইহ, যশোবস্ত সিংহ দাক্ষিণাত্যে আছেন; 
কিন্ত তাব ওপব আমার তেমন আস্থা নেই। দাক্ষিণ।ত্যে আপনাব 
সঙ্গে যাবেন, সেনাপতি দিলীর খ।। 

জয়সিংহ। তারও কি এই কারণ যে জীহাপনা আমাকে সম্পূর্ণ 
বশ্বান কবতে পারেন না? 

গরংজেব। হিন্দুপ্রীতি আপনাকে মাঝে মাঝে দূর্বল কবে ফেলে, 

দ্বিলীর খাকে সেইজন্যই সঙ্গে পাঠাতে চাই। 

জয়সিংহ। কিন্তু হিন্দুব পক্ষে হিন্দুর প্রতি একট! আকরণ থাকা 

ক অপরাধ? 


ওরংজেব। অবশ্ঠই নয়। শিবাজীকে শাস্তি দেবার জন্যই যে আমি 
গ্রএমন কথ। মনে করবেন না, মহারাজ । আপনি যদি পাবেন 
শবাজীকে মুঘলের আধিপত্য স্বীকার করিয়ে নিতে, তা'হলে 
মিতাকে পাচহাজারী মনসবদারী দিতে পারি। আব এ কাজে 
[পনি ছাড়া আর কেউ সাফল্য লাভ করবেন বলে আমাব বিশ্বা 


জয়নিংহ। জাহাপনার অনুগ্রহ ! 
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ওবংজেব। মহারাজ তাহলে দাক্ষিণাত্য অভিষানেব আয়োজন 
করুন। আমব! এখানে সাগ্রহে সেইদিনের জন্ত অপেক্ষা করব, যোঁদন 
শিবাজীকে আপনি এখানে নিয়ে আসবেন ! 


জযসিংহ্‌ প্রস্থানের উদ্মোগ করিলেন। 
মহারাজ জয়সিংহ ! 


জযসিংহ ফিবিয! দীড়াইলেন 
আপনি যতদিন দাক্ষিণাত্যে থাকবেন, ততদিন কুমার বামমিংহ দববাবে 
উপস্থিত থেকে আমাদের আনন্দ বৃদ্ধি করবেন। 
জয়নিংহ। সম্রাট! 
গুরংজেব। বলুন মহাবাজ ! 
জয়সিংহ। সম্রাট কি স্পষ্ট কথ! বলবেন না? 
ওবংজেব। আমি ত পূর্বেই বলেছি মহারাজ, ওঁবংজেব স্পা 
কথাই বলে। 
জবলিংহ। সম্রাট কি আমাৰ অবিশ্বাস কবেন ন।? 
উরংজেব। আমাকে কি এই কথাই বিশ্বাম করতে বলেন মহাব|2 
যে, বার্ধকা বশত মহারজ জয়সিংহও তার ক্ষুধার বুদ্ধির তীক্ষত 
হাবিগ্েছেন? আপনাকে অবিশ্বান করলে, আপনাকে দাক্ষিণাতে 
পাঠাত্ুম ন।$ পাঠাতুম কাবুল ব। কান্দাহাব জয় করতে--জীবন নি 
যেখান থেকে আপনি ফিরে আসতে পারতেন না। 
জযসিংহ কুর্ণিশ করিষা চলি! গেলেন ৷ জযসিংহ যে দিকে 
চলিযা গেলেন ওুরংজেব কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিং' 
রহিলেন। তারপর একটু হাসিয! বলিলেন । 


রাজপুত চতুর, কিন্তু মুঘলও মূর্খ নয়। 
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দিলীর খাঁ প্রবেশ করিয়। কুর্ণিশ করিলেন । 
এই যেদিলীর। দিলীর। 
দিলীর। জাহাপন]। 
ওরংজেব। হিন্দুব বুদ্ধি খুব তীক্ষ, না দিলীর ? 
দিলীর। এত বড় একটা জাতি, এত বড় সভ্যতা গড়ে তুলেছিল | 


ওরংজেব। আর মুসলমান, দিলীর? জাতি হিনেবে খুবই ছোট? 
সভ্যতা তাদের কখনো ছিল না, এখনও নেই-_কেমন? 


দিলীর | দাস সে-কথা বলেনি, জাহাপনা। 


ওরংজেব। দিলীর থ! তা অবশ্ঠই বলবে না__কিন্তু জয়সিংহ বলতে 
পারে। মুখে না বললেও ভাবে ইঙ্গিতে তাই প্রকাশ করে। সাধান্ 
একটা মারহাঠ। জায়গীরদার শিবাজী, শুধু নাকি বুদ্ধিব বলেই মুঘলকে 
বার বাব পবাজিত কবেছে। আমি এবার তাই দেখতে চাই মুঘল 
সত্যই নির্বোধ কিনা? 

দিলীর। মুঘল যে নির্বোধ, সে কথা কে বলেছে জাহাপনা? 

ওরংজেব। এক এক সময় আমারই তাই বলতে ইচ্ছে হয, 
দিলীর। তোমাকে আমি দাক্ষিণাত্যে পাঠাতে চাই মহারাজ 
জয়সিংহের সহকম্াঁরপে। 

দিলীর। মহারাজ যশোবস্ত সিংহ? 


গরংজেব। তিনিও সেইখানেই থাকবেন। হিন্দুর মনে একটা 
ক্ষোভ রয়েছে, দ্িলীর। তাদের বিশ্বাস যে, সব থাকতেও তারা শুধু 
মুসলমানের চক্রান্তেই সর্বন্থ হারিয়েছে। তাই যখনই কোথায় 
কোনমতে হিন্দুশক্তি এতটুকু গ্রবল হয়ে ওঠে, তখনই তারা আশা করে 
সমগ্র ভারতবর্ষ নিয়ে আবার তারা ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবে। যশোবস্ত 
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সিংহ, জয়সিংহ, সকল রকমেই মনুয্তত্ব হারিয়েছে- কিন্ত হিন্দুত্বের 
গরবটুক আজও ছাড়তে পারেনি। শিবাজীর অভ্যুত্থান দেখে এরা 
ভাবছে হিন্দুরাজ্য বুঝিব! আবার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমিও বলে 
রাখছি দিলীর, এদের দিয়েই আমি শিবাজীকে দমন করাব। এই জন্যই 
তোমাকে দাক্ষিণাত্যে যেতে হবে। 
দিলীর। দিলীর চিরদিনই সম্রাটের আদেশ বিনাপ্রশ্্নে পালন 
করেছে। 
গুরংজেব। তাইত জানতুষ দিলীর। শায়েস্তা খা, এনায়েৎ 
খা."্যাক দিলীর। মহারাজ জয়সিংহের বঙ্গে তুমি অবিলম্বে 
দাক্ষিণাত্যে যাও। শিবাজীর স্পর্ধা আর বেড়ে উঠতে দিলে মুঘল 
সাম্রাজ্য বিপন্ন হবে। 
দিলীবৰ প্রস্থান কবিলেন। 
হিন্দুব প্রতিষ্ঠা, মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র-রংজেব জীবিত থাকতে নয়। 
গুরংজেব প্রস্থান করিলেন । 


চতুর্থ দৃশ্ 
রামদাস স্বামীর কুটার-প্রঙ্গণ | রামদান উপবিষ্ট তানাজী পিছনে । 
একজন শিষ্য পতাকা ও ভিক্ষাভাও লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। 
নীচে জিজাবাইঈ ও গ্।মলী বসিয়া আছেন। 
তানাজী এবং রণরাও দণ্ডায়মান 


রামদান। বিশ্বাস কর মা, মহাবাই্রকে শক্তিহারা করবার জন্য 
আমি তোমার পুত্রকে সন্যাসে দীক্ষা দিই-নি। তোমার পুত্রের 
তগস্তায় মহারাষ্ট্রের শক্তিই বৃদ্ধি পাবে। 
জিজাবাঈ। প্রত! নারী আমি, সন্যাসের মর্ম অবগত নই, 
মহারাষ্ট্রের বীরসন্তান রণসাজ ত্যাগ কবে, বৈরাগীর উত্তরীয় কাধে 
ফেলে ভিক্ষাভাগ্ড হাতে নিয়ে, সংসারের অনিত্যতা প্রচার করলে 
মহারাষ্ট্রের কতখানি হিত সাধিত হবে, তা অনুমান করে নেবার শক্তি 
আমার নেই। ভারতের অতীত ইতিহাস মনে মনে আলোচনা করে 
আমি দেখতে পেয়েছি প্রত যে, নংসারের প্রতি, সম্পদের প্রতি, 
আসক্তি নয়-_-অনাসক্তিই_ হিন্দুর এই শোচনীয় অধঃপতনের জন্য 
দায়ী। 
রামদাস একটু হাসিলেন, তারপর বলিলেন 
রাষদাস। ভারতেব ইতিহাসে তুমি কি শুধু দেখেছ মা! বৈরাগ্যের 
প্রভাবে শক্তির অপচয়? এশ্বরের অনাচার দেখনি? তামনিকতার 
জড়তা দেখনি? মদ-মাৎস্ষের উচ্ছৃঙ্খলতা উদ্দামতা দেখনি? বৈরাগ্য 
বিরতি নয় মা» বৈবাগ্য মানুষকে খর্ব করে না মা, বৈরাগ্য মানুষকে 
অতিষানব করে তোলে। মারহাঠায়, শুধু মারহাঠায় নয়, সমগ্র ভারতে 
একটি অতিমানব যেদিন আত্মপ্রকাশ করবে, সেদিন তার সকল দৈন্তের 
অবসান হবে। বিশ্বাস কর মা, তোমার পুত্র, আমার শিশ্ব, মহারাষ্ট্রের 


৯০ গৈরিক পতাকা! [৩য় অঙ্ক 


রাঁজা-'-ভবানীর বংশাবতংশ মহাবাজ শিবাজীই সেই অতিানবত্েক 
অধিকারী। সন্ন্যাস তার পক্ষে পুরুযোত্তম হবার সাধনা । 
তানাজী। সে সাধনায় যতদিন তাকে সমাহিত থাকতে হবে, 
ততদিনে মহারাষ্র সমাধি প্রাণ্থি হবে। 
জিজাবাঈ | প্রতৃ, রাজ সন্াস গ্রহণ করেছেন শুনে প্রজারা হতাশ 
হয়ে পড়েছে; শকত্ররা হয়েছে উল্লসিত। এতদিন যারা মহারাষ্ট্রের 
মঙ্গলের জন্য জীবন পণ করে মহারাষ্ট্রের সেবা করে এসেছে, শিব্বার 
সন্যাস তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে । শিব্বা যদি আর রাজশানীতে 
ফিরে না যাষ, রাজদণ্ড আর যদি ন! গ্রহণ কবে, তাহলে আপনাব 
রাজ্যভর আপনিই গ্রহণ করুন। এ অবস্থায় আর একদিন থাকলে 
অরাজকত। এসে পড়বে। 
রামদান। মা, আমি সন্যানী, রাজধর্ম অবগত নই। আমি রাজ্য- 
ভার গ্রহণ করলে সব দিকেই হয়ত বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। 
রণরাও। রাজ্য পরিচালনার শক্তি যদি না-ই থাকবে, তাহলে 
মহারাজ শিবাজীর দান গ্রহণ কবলেন কেন? 
বামদ।নস ঈষৎ হাপিলেন। 
রামদাস। তোমাদের কাউকে দিয়ে দোব বলে। নেবে? তুমি 
নেবে? মা, তুমি? 
জিজাবাঈ | সন্ত।ন যার সন্ন্যাস নিয়েছে, রাজ্যের বিলাসে তা: 
প্রয়োজন? 
রামদাস। তা"হলে বাজ্যে কারুর কোন প্রয়োজন নেই? মহারাষ্রবে 
রক্ষা করবার জন্য কোন মারহাঠাই এগিরে আনবে না? সারা মহারাণ 
শিবাজী ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই? উত্তম। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ 
তাহলে আমাকেই করতে হবে। 


৪র্থদৃশ্থ ] গৈবিক পতাকা ৯১ 


শিবাজী প্রবেশ করিলেন, হাতে তার ভিক্ষাভাগড। সকলে চিত্রাপিতেক 
মতো! বসিয়! বহিলেন। শিব।জী ধীরে বীবে গিয। রামদাস স্বামীর চরণে 
প্রণত .হইলেন। তারপব উঠিযা দীড়াইলেন, অন্য কাহারও দিকে 
ফিবিয়াও চাহিলেন ন|। 


রাষদাস। শিবাজী, তোমার সাধনায় আমি তুষ্ট হয়েছি। তুমি 
যে সত্যই রাজধি, মে পবিচয় পেয়ে আমি বুঝেছি মহারাষ্ট্রকে তুমি 
প্রতিষ্ঠিত কববে। রাজ্যে ফিরে গিয়ে আগেকাব মতো৷ রাজকার্য 
পরিচালন। কর। 
শিবাজী। প্রত, মাপনাব আদেশ শিরোধার্ধ। কিষ্তু ইষ্টদেবতার 
পায়ে একবার যা! নিবেদন কবেছি, আবাঁব তা কেমন করে গ্রহণ করব ?' 
রাজ্য, সম্পদ, কিছুই ত আমার নয়। 
রামদাস। রাজ্য তোমাব নষ, তা আমি জানি। মহারাষ্ট্র তাঁর 
রাজাব নয়, মহাবাধ্ী সমগ্র জাতির। রাজার নয় বলেই তুমি বাজ্য 
কাউকে দান কবতে পার না। মহারাষ্ট্র যেদিন বলবে যে, নে তার 
গাজাকে চায় না, সেইদিন বাজ্যভার ফেলে তুম আমাব কাছে চলে 
এসো । মনে বেখে॥ রাজগি তোমাৰ বিলাস নর--তোঘার ধর্ম। 
শিবাজী। ত্বয়া হষীকেশ হদিখ্িতেন, যথ। নিযুক্তোম্মি তথা 
করোমি। 
শিবাজী রামদাসের পদপ্রান্তে প্রণত হইলেন। 
রামদাস তাহাকে উঠাইযা বুকে টানিয। লইলেন 
রামদাঁস। কুটীরে গিয়ে রাজবেশ পরিধান করে এস। 


শিবাজী। প্রতুব এই জ্েহের দানও সঙ্গে নেবার অধিকার আমার 
নেই? 


বামদস। অধিকাব কেন থাকবে না বংস। প্রয়োজন যখনই 
হবে, তখনই সন্গ্যাপীর এই বেশ আমি তোমায় পবিয়ে দোব। 
শিবাজী কুটারে চলিয়া! গেলেন । 


-৯২ গৈরিক পতাক। [৩য় অন্ক 


জিজাবাঈ । প্রত, আমায় মার্জনা করুন। আমি আপনার 
অভিসন্ধি বুঝতে না৷ পেরেই আপনাকে কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেবার 
স্পর্ধ প্রকাশ করেছিলাম। 

রাম্দাস। শিবাজীর জননী শক্তিবূপিণী-সে তারই যোগ্য কাজ 
করেছিল । এমন যা ন। হলে কি অমন সন্তান হয়? 

শিবাজী কুটীব হইতে বাহিব হইয়। আসিলেন । 
এস বৎস। 
রামদাস শিষ্ের হাত হইতে গৈরিক পতাকাটি লইলেন । 

তোমার ঠগরিক বেশ আমি গ্রহণ করেছি বলে ছুঃখিত 
হয়ো না বখন। তার পবিবর্তে ত্যাগের নিদর্শন এই গৈরিক পতাকা 
তুমি ধারণ কর। এই ৫গরিক পতাক1 সর্বদাই তোমায় কর্তব্যের 
পথ দেখিয়ে দেবে। 

শিবাজী হাটু গাড়িযা বসিযা পতাকা গ্রহণ করিলেন । 

শিবাজী। প্রভু, পবিত্র এই পতাক। বহন করবার শক্তি আমায় 

দিন। 
বামদ।স তাহা মন্তকে হাত বাখিলেন। শিবাজী পতাকা 
লইয। উঠিয়। দীড়াইলেন। 

শিবাজী। আজ থেকে ত্যাগ ও শক্তির প্রতীক এই গৈরিক 

পতাকাই হোক মহারাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা। 
তানাজী এবং রণরাও অসি উন্মুক্ত করিযা জাতীয পতাকাকে অভিবাদন 
করিল। ঞ্ামলী ও জীঙাবাঈ পত।কার উদ্দেগ্ঠে প্রণত হইলেন । 


চতুর্থ অঙ্ক 


প্রথম দৃশ্য 


বিজাপুব দুর্গেব অংশ । বীর! নাচিতেছিল, গাতিতেছিল। 
বীবা৷ বসিধাছিল। সর্থীদের গান। 


আয় রুপদী, আয যোড়ী ; নাচবি যদি আঁ ললিতা। 
জোছনাতে বয নতুন হাওয়।, চকোব কোথা গাইছে গীতা 
টাদের কিবণ কুডিয়ে নিযে, ফুলেব পরাগ উড়িয়ে দিযে, 
ঘোমটা খুলে ছুলিয়ে বেণী, খু জব সবাই মনেব মিতা । 
ঘুম-সাংরে স্বপন-ম চা) মধুব ছুটি নয়ন-পাখী-_ 
গান-জাগানো নূপুরতালে, নীরব তানে উঠবে ডাকি-- 
ভোমবা-বধু যে-হর সাথে, নাচব সথি তারই ই দে, 
ঘুম-পরীদের ব্ীন হাঁসি, ভুলিযে দেবে দুখের চিতা | 


বীরা। তোমবা যাও, আমায় একটু একলা থাকতে দাঁও। 

মরিয়ম । রাতদিন কি এত ভাব তুমি! 

বীরা। মে তোমবা বুঝবে না, মরিয়ম। আপন বলতে কেউ 
নেই, শিবাজী কাউকে রাখেনি । 

মরিয়ম । তোমরা যাও। 

সখীগণের প্রস্থান । 

যা হ'য়ে গেছে, তা ভূলে যাও। বেগমসাহেব তোমায় ভালবাসেন, 

্বয়ং স্বলতান তোমার জন্ত পাগল, তোমার ভাবনা কি বিবিমাহেবে। 


১৪ গৈরিক পতাক। [ €র্থ অঙ্ক 


বীরা। তুই শুতে (য| মরিয়ম। স্থলতানের কথা কখনে' আর 
আমাব কাছে বলিসনে। 
মবিয়ম। তা! কি পারি বিবিসাহেব! তিনি আমাদের প্রভূ। 
তার গুণগান করলে আমাদের যে সাতজন্মের পাপ ঘুচে যায়। 
বীরা। নিজের ঘবে গিয়ে সেই গুণগান করগে। আমায় আর" 
বিরক্ত করিসনে। 
মরিয়ম। কিন্তু বিবিসাহেব, স্থলতানকে দেখলে আর চোখ 
ফেবাতে ইচ্ছে করে না। শুনেছি মুঘল-বাদশাহদেব মাঝেও অমন 
সুপুরুষ কেউ নেই। 
বীরা। তোদের স্থলতানকে আমি দেখেছি মরিয়ম। নে হুন্দর, 
খুবই স্ুন্দর। আব জেনেছি সে শয়তান_শিবাজীর চেয়েও 
শয়তান । 
মবিয়ম। ও-কথ। দুখ দিয়ে আব বার করোনা, বিবিসাহেব ৷ কেউ 
শুনে ফেললে বক্ষ। থাকবে না। 
বীরা। মরিয়ম? 
মরিয়ম । কি বিবিসাহেব? 
বীর।। আমায় তুই একটুখানি বিষ এনে দিতে পারিস? 
মরিঘ়ম। তুমি সত্যি সত্যিই বাগ করেছ। নাঃ! আমি শ্ুতেই 
চললাম। চাদ ডুবুডুবু। অনেক রাত হয়েছে। 
মরিযম উঠিঘা চলিয! গেল। 
আলি শাহ. আসিয়া দরজার 
কাছে চপ করিয! দাড়াইলেন 
বীরা। কেন বিজাপুরে এসেছিলুঘ ! শ্ামপি! তোর কথ। কেন 
শুনলুম না। 
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বীরাবাঈ কিছুক্ষণ চুপ করিয়! থাকিয়া গান শুক করিল 
বিদাধ বেলার চোখের জলে, 

ভবব আমি ডালা । 
সাঙ্গ হযে গেল এবাব 

ফুল কুডানোব পালা । 
ফুদ্প ক'বে কাননভুঁমি 

শাবাব যেদিন আসবে তুমি 
তোমাব গলায ছুলিশে দেবো 

মামাব বাহুব মাল ॥ 
নীল আকাশে তারাৰ কুন্তুম ফুটছে অনন্ত. 
ত[বই মাঝে ঘুমোয় আমাব প্রাণে বমস্ত, 
আজকে নীবব চাদনী বাতে, 

জোছন। কাদে আমাব সাথে_- 
বাদছে বাশী নেইকো। আমাব-_ 

শ।ওব বংশীযাল] ॥ 


দেওয়।লেব উপবে একটি মাথ| দেখা গেল। 
বীবাবাঈ,ভযে পিছাইয়া গেল। 
বীবা। একি! দেয়াল বেয়ে উপরে উঠে আসছে কে? 
আলি শাহ্‌, আৰ একটু আডালে গ্িযা দাড়াইলেন। 
বণরাও। | নেপথ্যে 
বীর।! 
কীবা৷ কাপিয় উঠিযা৷ বুক চাপিযা৷ ধবিল। 
বীর।। কে ডাকলে! নেই ক দিয়ে কে আমায় ডাকলে? 
রণরাও। বীর! ! আমি এসেছি । তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি, বীর।! 
জান।লা। দ্য! মমস্তুটি শবীব দেখা! গেল ॥ 
বীরা। রণরাও! 
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রণরাও। হা বীরা, আমি আমি রণরাও! এস, কবীরা, আমার 
সঙ্গে চল। 

বীরা। কোথায় যাব? 

রণরাও। তোমার পিতার দুর্গে। 

বীরা। সে দুর্গ ত শক্র অধিকার করে নিয়েছে। 

রণরাও। শক্ত নয়, শক্র নয় বীর! । দেবতার চেয়েও বড়, দেবতার 
চেয়েও উদার । 

বীরা। যে তোমার আমার মাঝে একট! পাহাড়ের ব্যবধান সৃষ্টি 
করেছে- 

রণরাও। সত্য নয়, তা সত্য নয়, বীরা! 

বীরা। যে গুপ্তঘাতক দিয়ে আমার পিতাকে হত্য] করিয়েছে। 

রণরাও। বারা, অভাগী বীরা ! 

বীরা। যার জন্য এই পাপ-পুকীতে আশ্রয় নিয়ে আমায় নিত্য শত 
ব্য প্রস্তাব শুনতে হচ্ছে, লম্পটের লালসা! থেকে আন্মরক্ষ। করবার জন্য 
অষ্টপ্রহর সজাগ থাকতে হচ্ছে ! 

রণরাও। আমার সঙ্গে এই পাপ-পুরী ত্যাগ করে চল বীরা! 
তোমার পিতার দুর্গ মহারাজ শিবাজী তোমারই জন্য রেখে 
দিয়েছেন ! 

বীরা। শিবাজীর কপ! কুড়িয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না, 
রণরাও ! 

রণরাও। তাহলে চল তোমায় অন্ত কোথাও নিয়ে যাই। 

বীরা। রণরাও ! 

রণরাও। বেশী বিলম্ব করোনা বীর । শক্রপুরী, গ্রহরীরা সজাগ, 
দেখে ফেললে আর ফিরে যাওয়া হবে না। 
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আলি শাহ, বাহির হইয়। গেল এবং একটা বল্পম লইয়। 
ফিবিয়। আদিল । 

বীরা। কিন্ত তোমার সঙ্গে ত আমি যেতে পারি না, রণরাও ! 
রণরাও। আমাব সঙ্গেও যেতে পার না! 
বীরা। নারীকে তুমি কি মনে কর বণরাও? সে কি হাদয়হীন, 
সখেরই পুতুল কেবল, যে, ইচ্ছামত তাকে প্রত্যাখ্যান করবে, ইচ্ছামত 
তাকে আদর জানাবে? 
রণরাও। নারীকে আমি দেখী বলেই জানি, বীর! । 
বীবা। মিথ্যা কথা, মিথ্যা! কথা রণবাও । যদি তা সত্য হতো, 
তাহলে আজ তুমি আমাব কাছে আসতে সাহসী হতে না। তুমি 
যাও, চলে যাও বণব।ও, আমি এইখ/নে শত অনম্মানের জীবন যাপন 
করব, তবুও তোমার সঙ্গে যাব না। 
রণরাও। অভিমান ত্যাগ কর, বীব|। 
বীব।। একে অভিমান বলে আমাব আব অপমান কবোনা, 
রণবাও। এ অভিমান নয, এ আমার নাবীত্বের মধাদ। | 
রণবাও। ফিবে চলে যাব বাবা? 
বীবা। যে-দাবী তুমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ কবেছ, ইচ্ছা করলেই কি 
আবার ত। প্রতিষ্ঠ। করতে পার? পার না, পাব ন!, রণবাও ! 
বীবা সডিযা দীড়াইয1 ছুই হাতে মুখ ঢাকিল । 
রণবাও। হযত এ শাস্তি আমাব প্রাপ্যই ছিল। কিন্তু তবুও বলে 
যাই বীবা, যদ্দি কখনো প্রযোজন হ্য়, যদি কখনো মার্জনা করতে 
পার__তাহলে রণরাওকে ম্মবণ কবো। প্রথম মিলনের সেই মধুর- 
্ৃতিটুকু বুকে নিয়ে সে তোমার জন্য অপেক্ষা করবে । 


রণবাও নামিয়া গেল। আলি শাহ্‌, বর্শ। 
ছুড়িবাব উদ্যোগ করিল । 
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বীরা। একি স্থলতান? 
আলি শাহ্‌। বর্শার ডগায় একটা শিকার পড়েছে, হিন্দুবাঈ। 
একটু সবুর কর, তোমার পদতলেই উপহার দোব। 
আলি শাহ, লক্ষ্য স্থির করিল। বীরা 
আলি শাহকে জ্ড়াইয়। ধরিল। 
বীরা। রক্ষা কর, রক্ষা কর! 
আলি শীহ্‌. বর্শা ফেলিয়! দিল 
আলি শাহ্‌। তোমারই কৃপায় কাফের প্রাণ লাভ করল। কিন্তু 
কি কোমল তোমার স্পর্শ ! 
বীরাবাঈ হুলতানকে ছাড়িয়া দিযা! সড়িয়া দাড়াইল। 


বীরা। স্থলতান ! 

আলি শাহ্‌। বাইরের শীকারট। মাটি করে দিলে, আবার নিজেও 
তুমি ধরা দেবে না ! তাও কি হয়? আমি তোমাকেই চাই, তোমাকেই 
আমি চাই বীরা। মরিয়ম কি বলেনি তোমার ওই রূপ কি আগুন 
জেলে দিয়েছে আমার অন্তরে ! 

বীরা। বিজাপুর-স্থলতানের এই কি উচিত ব্যবহার ? 

আলি শাহ্‌। নয় কেন? শুনেছি তোমাদেরই শান্ত্রে লেখে ভূমি 
আর নারী বীরভোগ্য। ! 

বীরা। লঙ্জী করে ন| কাপুরুষ, বীরত্বের কথা কইতে? অসহাক্ 
এক নারীকে আশ্রয় দিয়ে তাকে যে অপমান করতে পারে, নে 
আবার বীর! 

আলি শাহ্‌। অপধান করতে চাইনে বীব।, তোমাকে আমি 
সিংহাসনে বসাতে চাই, বিজাপুরের নূরজাহান করে রাখতে চাই । 

বীরা। এখুনি এই কক্ষ পরিত্যাগ করুন স্থলতান ! 
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আলি শাহ্‌। কিন্ত তার আগে-_ 
আলি শাহ. বীবাবাঈযের দিকে অগ্রনর হইল । 
বর্শা তুলিযা! লইয| বীব। কহিল 
বীরা। সাবধান সুলতান ! মারহাঠার মেয়ে সত্যই অবল। নয় ! 
বেগম প্রবেশ করিলেন 
'বেগম। আলি শাহ্‌ ! 
আলি শাহ্‌। ম!! 
আলি শাহ্‌ চলিষ! গেল, বীরাবাঈি বশ! ফেলিয়া! 
দিষা বেগমের পদতলে লুট|ইযা পড়িল । 
'বেগম। এই পাপেই বিজাপুব গেল ! 
বেগম সেইখানে বসিঘ। বীবাবাঈযের 
মাথা কোলে তুলিয। লইলেন। 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
শিবাজীর দবব।ব-_অমাত্যগণ সহ শিব!জী 


শিবাজী। মুঘলেব সঙ্গে আমাদেব নর্ত ছিল যে, সম্রাট ওবংজেবের 
তি সম্মান প্রদর্শন কববার জন্য আমাকে আগ্রা যেতে হবে না। 
দুগণ, আমি তারপপ বিবেচন1 করে দেখলুম যে, আমি একবাব আগ্রা 
বে এলে ফল ভালই হবে। 

পেশোয়।। কিন্তু গুরংজেব ধূর্ত, তাকে কি আমব! সম্যক্‌ বিশ্বাস 
'রতে পারি মহারাজ ? 

শিবাজী। পারি কি না, একবার পরথ করতে চাই পেশোয়া। 
1ব বার মুঘলের সঙ্গে আমাদের বদ্ধি হয়েছে। কিন্তু মুঘন 
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কোন সব্ধিরই মর্যাদা রক্ষ। কবেনি। আমি নিজে একবার দেখে 
বুঝে আসতে চাই মুঘলের শক্তি আসলে কোথায় । 


পেশোয়া। মহারাজ ! মহাবাষ্ট্রেব কেবল নয, সমগ্র হিন্দুব, 
শিবরাত্রিব সলতে আপনি । আপনাকে অবলম্বন করে হিন্দুর আশা- 
ভরমা বধিত হচ্ছে, হিম্দুব একট। ভবিষ্ং গড়ে উঠেছে । আগ্রা গেলে 
যদি আপনার কোন অমঙ্গল হয়, তাহলে ব্যক্তিগত ভাবে কেবল 
আমাদেরই ক্ষতি হবে ন। মহাবাজ, সমগ্র হিন্দু জাতিই ক্ষতি গ্রস্ত 
হবে। 
যোদ্ধ বেশে শস্তাজী প্রবেশ কৰিল 
শন্তাজী। বাবা! আগ্র। যাবার জন্তে আমি গ্রস্তত। এই দেখুন! 
শিবাজী পুত্রের চিবুক স্পশ করিয! বনুক্ষণ তাহ|ব মুখেব 
দিকে চাহ্যি। বহিলেন। তাবপব বলিলেন 
শিবাজী। কর্তব্যেব আহ্বান জীবনে যখনই আবে, তখুনি 
তাব জন্তে এমনি প্রস্তত থেকে।, পুত্র । বন্ধুগণ! গুরুদেব এখন 
কোথাম্ন ত। আমার জান নেই । সময়েতিনি দানকে দেখ। দেবেন, 
এ বিশ্বাস যদি আমার আছে, তবুও এখানকাব সকল ব্যবস্থা আমি 
স্থির করে যেতে চাই। আমার অন্ুপস্থিতিকালে মায়েব আদেশ 
নিয়ে তোমর! রাজকারধ পরিচালনা কববে। আশা করি তোমাদের 
কাকু এতে অমত থাকবে ন।। 
পেশোর।। জননী জিজাবাঈ অপত্যনিবিশেষেই প্রজ! পালন 
করবেন। 


শিবাজী। বিচার-বিভাগ সম্বন্ধে নতুন ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন 
নেই। মৃঘলের সঙ্গে যখন সন্ধি স্থাপিত, তখন আশা কর! যার, যুদ্ধ 
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আপাতত আমাদেব কবতে হবে না। কিন্তু তা না হলেও 'তানাজী, 
নমস্ত কিল্লাদারদের সর্বদ! সজাগ থাকতে বলে! বিজাপুব, গোলকুণ্ড 
অথব| মুঘলই যদি কখন! কোন দুর্গ আক্রমণ কবে, তাহলে যেন 
সম্যক অভ্যর্থনার ক্রটি ন। হয়। নৌ-বহব সম্বন্ধে আমার বিশেষ 
বক্তব্য এই বে, ফিবি3্ির। ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে; সিদ্ধিবাও 
বিবাট শক্তি সংগ্রহ করছে। মহাবাষ্ী যেন ছুয়েব প্রতিই সধান 
দৃষ্টি বাখে। 

পেশোর়া। আগ্রায় মহাবজকে কতদিন থাকতে হবে? 

শিবাজী। তা তে! জানি না, পেশোম!। মুঘল সামাজ্যের 


ব্যাপার কি তাই-ই আমি ধাবণাঘ আনতে পাবি ন।। তাবপর 
মুঘল বাদশাব বাজধানী-মাধার ফাদে যদি জড়িয়েই ফেলে, তাহলে 


ফিবে হয়ত নাও আনতে পাবি । কি বল, শস্ত! ! 


শন্তজী। হা বাবা, শুনেছি আগ্রাব মানষগ্তলো এত বড়লোক যে, 
তাব। হাক আব কীছুক ঝুঁব ঝুঁব করে মুক্তোই ঝরে ! 
সকলে ইসিযা উঠিল | 
'আপন|ব] হাসছেন? শ্ঠ।ষলী বলেছে, সে সব জানে । 
শ্যামলি, শ্টামলি। 
শগ্গ'জী বাহিব হইযা গেল। 


শিবাজী। আগ্রায় আমি সাতজন সেনানী আর সহ সৈনিক 

নন্গে নোব। আশ] কবি তাদেব অভাবে আপনাদের কোন অন্থবিধা 
হবে না। 

গেশোয়া। আমার মনে হয় সঙ্গে আরে! কিছু বেশী ৫সন্য থাক! 
লে! । 
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অনেকে । আমাদেরও তাই মনে হয়। 

শিবাজী। আপনারা আমর জন্য অত্যন্ত উৎ্কঠিত হয়ে উঠেছেন 
সৈন্য সঙ্গে নিচ্ছি শোভার জন্য, মহারাষ্ট্রের মর্যাদ! রক্ষার জন্য, যুদ্ধ করবা 
জন্য নয়। মহাবাষ্ট্রে একটিও সৈন্য অবশিষ্ট না রেখে যদি সম£ 
বাহিনী আমার সঙ্গে নিয়ে যাই, তা হলেই বা কি করতে পারি! 
মুঘল সৈন্য-বারিখির মাঝে মহারাষ্র-বাহিনী বুদবুদের মতই যে 
মিলিযে যাবে । 

পেশোয়া। কিছুতেই যেন যন চাইছে না মহারাজ, আপনাবে 
আগ্রায় পাঠাতে ৷ সে সাম্রাজ্যের জন্য বাপকে বন্দী করেছে, ভাইদে 
হত্য। কবেছে-__সে কি ন। করতে পাবে, মহাবাজ ? 

শিবাজী। বাপ ছিল তার বৃদ্ধ, পক্ষাঘাতে পঙ্গু; তার ওপ, 
অত্যন্ত শেহশীল-_ভাইদের মাঝে কেউ ছিল উদার, কেউ ছিল ছূর্বল 
তাই ওুরংজেব তাঁদের সম্বন্ধে ও-ব্যবস্থা সহজেই করতে পেবেছে। 

রামদ।স প্রবেশ করিলে 


বাষদাম। মহারাষ্ট্রে জয় হৌক। 
শিবাজী। গুরুদেব ! 


রামদানেব পদতলে প্রণত হইলেন । সমবেত সকলে প্রণাম করিল 


রামদান। এই আগ্রা-যাত্রাই মহাবাষ্ট্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাব স্থচনা। 

শিবাজী। তাহলে এবার আপনার রাজত্ব আপনিই গ্রহণ কক 
গুরুদেব ! ভৃত্য আমি, আপনার আদেশ বহন করে নিশ্চিপ্ত ম 
আগ্রা যাত্রা করি। 

রামদান। বাঁর বার একই ভূল কেন কর, ব্ম। ও সিংহান 
আমারও নয়, তোমারও নয়-লকল মারহাঁঠার। তোমার অবর্তমাঁ 
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মারহাঠারাই করবে ওর মর্ধাদা রক্ষা। স্বেচ্ছায় আমি যে ব্রত গ্রহণ 
করেছি, তা আজও উদযাপিত হয়নি! আজও মহারাষ্ট্রের পঞ্লীতে 
পল্লীতে আমাকে মানুষের সন্ধানে ফিরতে হবে । তাদের শোনাতে হবে 
মহারাষ্রের প্রতিষ্ঠার কখা। মহারাজ শিবাজীর আদর্শে তাদের 
অন্ধপ্রাণিত করে, জাতির গৈবিক পতাকাতলে তাদের সমবেত করতে 
হবে। 
শিবাজী রামদাসেব চবণে পুনরায় প্রণত হইলেন। 

শিবাজী। মহারাষ্ট্র আপনার কাছে চিরখণী রইল গুরুদেব । 

রামদাস। নিশ্চিন্ত মনে তুমি আগ্রা! যাও বৎস। যাত্রার সময় 
উপস্থিত। 

শিবাজী। আমরা প্রস্তত গুরুদেব । 


জিজাবাঈ একদল নব-নারী সহ প্রবেশ করিলেন । শিবাজী মাধের পদরজ 
গ্রহণ কবিলেন। শ্ঠামলী শিবাজীকে প্রণাম করিল। মেযেরা শিবাজীকে 
ববণ করিল। জাতীষ সঙ্গীত গীত হইল । সকলে দাঁড়াইয়া রহিলেন। 


জাতীয় সঙ্গীত 

জনতাব মাঝে জনগণপতি বক্ষের মাঝে দৃপ্ত মন, 

জাগ্রত হও ম্বাধীন ভাবত জাগে! মারহাঠাৰ পুত্রগণ ॥ 
কোবাস 

ভীমাজু'নের স্বদেশ হয়েছে পূর্থীরাজের কমভূমি, 

জন্ম মোদের সেই মাটিতেই শত বীর-পদচিহ্ন চুমি ) 

জীবন মোদেব ঝঞ্চার মত মৃত্যুকে করে আক্রমণ ॥ 

কোরান 

রাত্রি প্রভাত চলগ্ যাত্রী হুর্ঘ ঝরিছে রক্তকর-_ 

অতীত নিশার শিশির অশ্রু মুছে গেল ওই মর্তয "পর ; 

সুখে হাসে মুক্ত অসীম পশ্চাতে কাদে ঘরের কোণ॥ 
কোরাস 
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উথলি উঠিছে চিত্তসাগব জীবন-তরণী নৃতাময ; 
জয়তু শিবাজী ! জু শিবাজী ! ভারত ভরিযা তোমান্সি জয়! 
খড়েগ খজো চুম্বন আজ হিংসায় প্রেমে আলিলন ॥ 
কোরাস 
বাণ! প্রতাপেব গৈবিক বাস উড়াও আকাশে পতাক করি 
মহাঁষেগী জালে যক্-অ।গুন মহ।ভ।বতেব তীর্থ ভবি। 
কে হবি সমিধ? আসিষাছে শুভ আত্মদানের আমন্ত্রণ 
কোবাস 
গান থ।মিয! গেলে শিবাজী কহিলেন 
শিবাজী। বন্ধুগণ ! মহাঁবাষ্রের নকল ভাব তে/মব। গ্রহণ করেছ। 
এইবার আমাদের বিদায় দাও। 
জিজাবাঈ। শিবা! 
শিবাজী। মা! 
জিজাবাঈ। আমার শস্তা, যদিও তোরই পুত্র, তবু বংশের প্রদীপ 
এ। মহাবাষ্ট্রেব প্রয়োজনে আঘাদের সকলেব হঁদয়-বাজ্য আবার করে 
শভ্তাকে আমি তোর হাতেই সপে দিচ্ছি-_-আবার তোর কাছেই আমি 
একে ফিবে চাই ! 
ভিজাবাঈ শন্তাকে শিবাজীর হাতে দিলেন। শিবাজী 
কোন কণা কহিলেন না। বাহিবে আবার বিজয়-বাদ 
বাজিযা উঠিল। আবাঁব গন শুক হইল, পতাক। উড়িল, 
মহাবাজ শিবাজীব জযনাদে দিগন্ত প্রকম্পিত হইল।॥ 
পুবনরীবা দাড়াইঘ| দাড়াইয1 দেখিতে লাগিলেন। 


সপ শপ 


তৃতীয় দৃশ্য 
মাহবেব পথ। বাবা অতান্থু ব্রান্তভাবে অগ্রমব ভইতেছে। অন্তদ্দিক 
দিয| আসিতেছে বাগী েডপুবে। বীব। ঘোডপুবেকে চিনিতে না 
গাঁধিষ| অগ্রসব হইল। ঘোড়পুব চলিত চলিতে 
ফিবিযা। কিবিয। তাহাকে দেখিতে লাগিল। 
বীবাবঈ ফিবিয। দাডাইল। 


ঘোড়পুবে। চিনি চিনি বলে মনে হচ্ছে। কিন্ু রংটা এত 
টামাটে ছিল না ত? চাউনিতে ছিল আগ্তন। এখন মনে হচ্ছে 
ছাই-চাপ। গড়ে আছে। দেখিই ন| একবার পরথ কবে। বীবাবাইঈ 
শ্রন্চ? ওগে। চন্দ্রবাওয়েব কন্তা ! 

বীরা। কে ডাকলে? পিত্‌ পরিচয়ে আমাব নাম ধরে সম্পূর্ণ এই 
অগবিচিত দেশে কে আমায় ডাকলে ! 

ঘোডপুবে। কীব|[ আমা চিনতে পাব্ছ না? 

বীরা। আপনি! জীবনেব পথে বার বার আপনাব নপ্গে আমার 
দেখ| হচ্ছে কেন বলুন ত! 

ঘোড়পুবে। ভগবান আমাদের ছু'জনকে দিয়ে একটি উদ্দেশ্বই 
সাধন করিয়ে নেবেন বলে ! 

বীবা। নে উদ্দেশ্য কি বাজীদাহেৰ ? 

ঘোড়পুরে। শিবাজীর হত্যা। 

বীর!। না, ন॥ আমাৰ জীবনের নে উদ্দেশ্য আর নেই...আমি 
শিবাজীকে ক্ষম| করেছি বাজীনাহেব। 

ঘোড়পুরে। পিতৃহন্তাকে ক্ষমা করেছ? 
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বীরা। ব্যক্তিগত কোন স্থবিধার জন্য সে যদি ওকাজ করত, 
তাহলে জীবনে আমি তাকে ক্ষম! করতে পারতুম না_কিন্ত 
তাকে ওকাজ করতে হয়েছিল দেশের জন্য, জাতির ভন্য। 
পৃথিবীর অনেক মহৎ লোককে বাধ্য হয়ে অমনি ঘ্বণিত কাজ 
করতে হয়েছে। তবু এমনি উদ্দার শিবাজী যে, কৃত অপরাধের 
জন্য সে মার্জনা চেয়েছে; এমন কি দণ্ড নিতেও সে প্রস্তুত ছিল। 

ঘোড়পুরে। শিবাজীর সঙ্গে তোমার দেখ। হয়েছিল বুঝি? তাই ত 
বলি। সরলা অবল1 পেয়ে ছুটে! কথ! দিয়েই ভুলিয়ে দিয়েছে: 
দেখ মা, বাপ কারু চিবদিন বেঁচে থাকে না, তাই পিতার মৃত্যুর 
আঘাত না হয় ভূললে। কিন্তু '-জীবন তোমার যে একেবারেই ব্যথ 
করে দিল, তাকেও কি তুমি ক্ষম! করবে? 


বীবা। আপনি কি চান বলুন ত বাজীসাহেব! আমাকে দিয়ে 
আপনি কি করাতে চান? 

ঘোড়পুরে। আমি আর তুমি একই আগুন বুকে নিয়ে ছুটে 
বেড়াচ্ছি মা! তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পার? 

বীরা। না। 

ঘোড়পুরে | বিশ্বান করতে পার না? আমি তোমার পিতৃ-বন্ধু ! 

বীর । আমি শুনেছি আপনি বিশ্বাসঘাতক । 

ঘোড়পুরে । শোন। কথা! নিজে কিছু জান নাত! দেখ মা, কথ 
অনেক শোনা যায়! ছেলেবেল] থেকে শুনে আসছ শিবাজী দেবতা 
কিন্ত নিজে ত জানতে পেরেছ সে আস্ত একটি দানব। শাস্ত্রে বলেছে 
যানুষকে বিশ্বাস করো, কিন্তু মানুষ সন্বদ্ষে যা শোন তা! বিশ্বাস 
করো না! 
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বীরা। আপনি এখানে এলেন কেমন করে ? 

ঘোড়পুরে ৷ বিজাপুর থেকে পালিয়ে এলুম। শিবাজীর সঙ্গে 
বিজাপুর যখন মিতালী কবেছিল, তখনই বুঝেছিলুম বিজাপুরে অক্গ 
মিললেও প্রাণটি হারাতে হবে। তাই কালবিলম্ব না করে মাহুর- 
অধিপতি উদ্ারামের আশ্রয় গ্রহণ করলুম। উদ্দারাম পরম শ্রদ্ধাভরে 
আমায় গ্রহণ করলেন। কিন্তু শিবাজী তাতেও বাদ সাধল। তার সঙ্গে 
সম্মুখ যুদ্ধে উদারাম দেহরক্ষা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্যরক্ষার ভার 
একরকম আমারই কাধে পড়ল। উদ্ারামের বিধবা সাক্ষাৎ মা-ভবানী । 
স্বামীর হত্যার প্রতিশোধ নেবার যে আয়োজন তিনি করেছেন, তা 
যখন পূর্ণ হবে-_-তখন দেখতে পাবে মা, শিবাজীব রাজ্যের চূড়া ঝুর্‌ 
ঝুর্‌ করে ভেঙে পড়বে। 

বীরা। এমনি শক্তিমতী নারী? 

ঘোড়পুরে। দেখলেই বুঝতে পারবে, সাক্ষাৎ মাঁভবানী। 

বীরা। কিন্তু অপরিচিত! আমি কেমন করে তার দেখা 
পাব? 

ঘোড়পুরে। সে মোটেই শক্ত নয় মা, মোটেই শক্ত 
নয়। চন্ত্ররাওয়ের কন্া তুমি! চল, চল, আমার সঙ্গে এধুনি চল, 
মা। 

বীরা। কিন্ত কেন যাব? না, না, আপনি যান বাজীসাহেব, 
আমি দেশেই ফিরে যাই। 

ঘোড়পুরে। দেশেই যদি ফিরে যাবে, শিবাজীর অন্থগ্রহ-ভিক্ষা 
করেই যদ্দি জীবন-যাপন করতে গারবে, তাহলে নার দাক্ষিণাত্যে 
এমন করে ছুটো-ছুটি করে ঘুরে বেড়াতে কেন হবে মা? 
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বীর! । এতদিনের মাঝে এ প্রশ্ন একবারও মনে জাগেনি ! 
সত্যিই ত এষন করে উক্কাব মত কেন ছুটে বেড়াচ্ছি? 

ঘোড়পুরে। প্রতিশোধ নিতে । 

বীরা। প্রতিশোধ? কিসের প্রতিশোধ ? 

ঘোরপুরে । পিতৃহত্যাব। 

বীরা। মনে মনে শিবাজীকে কখন যে মার্জনা করে ফেলেছি, 
ত| নিজেই বুঝতে পারিনি । আজ দেখছি শিবাজীৰ বিরুদ্ধে আমার 
অভিযোগ নেই। 

ঘোড়পুরে । ক্ষমাই নারীর ধর্ন। তাই পুরুষ না চাইতেও 
তোমাদেব ক্ষম! পায়! কিন্তু মযাদা? মধাদা বক্ষার জন্য নারী 
করতে না পাবে এমন কাজ নেই। মর্ধাদ। হানি করেচে বলেই 
শিবাজী তোম।র শক্র। 

কীব1। শক্ত নর, শক্র নয়, বাজীনাহেব। কিন্তু--তবুও_ চলুন 
বাজীপাহেব, কোথাম নিয়ে যেতে চান । 

ঘোড়পুবে। এন মা, এস | 

প্রস্থান । 


চতুর্থ দৃশ্য 
আশ্রীর দেওয়ান-ই-আম | সমাট উবংজেব এখনো! আসিষা উপাস্থৃত 
হন নাউ । পান্-মিত্রবা সমবেত হয! মৃহু গুপ্নন 
কবিতেছেন। দববাবে খুব কড়া 
পাহাডাব আযে|জন 
হইবাছে। 


প্রথম অমাত্য। দরবারকে যে দত্তরমত ছুর্গ কবে ফেললে। 

দ্বিতীয় অম[ত্য। জংলী-বাজ। শিবাজী যে আসছে। 

যশে।বন্ত সিংহ। শিবাজী দেখছি মুঘলের কাছে অত্যন্ত 
সম্মানের পাত্র হয়ে উঠছে । অভার্থনাব কি বিবাট আয়োজন ! 

প্রথম অমাত্য। শিবাজীব মূল্য নিৰপণ করতে বহারাজ যশোবন্ত 
সিংহকেই ন। দ[ক্ষিণাত্যে পাঠানো হয়েছিল? 

যশোবন্ত। যতদিন দাক্ষিণাত্যে ছিলুম, ততদিন পার্বত্য ওই 
মৃষিক একটিবারও তার গর্ত থেকে বেরোরনি। 

দ্বিতীয় অমাত্য। কিন্তু শুনতে পাই মহাবাজ যখন পুণার গথ 
আগলে বসেছিলেন, তখনই শিবাজী বিশ হাজাব মুঘল-সৈন্বেব চোখে 
ধূলো৷ দিয়ে সেনাপতি শায়েস্তা খার হারেমে গিয়ে তাকে আহত 
কবেছিলেন। 

প্রথম অমাত্য। বুনো হলেও শিবাজী লোকটা বাহাছুব বটে। 

দ্বিতীয় অমাত্য। বাহাছুব কি বলছেন মশাই, যাদুকর ! 
বিজাপুরের আফজল খা দশহাজার ফৌজ নিয়ে এল শিবাজীকে বন্দী 
করতে । ফৌজ রইল ড়িয়ে কাঠের পুতুলের মতো৷, কিন্তু আফজল 
থাকে আর জীবিত পাওয়া গেল না। 
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প্রথম অমাত্য। বাবা! ভালে। করে সৈন্য সমাবেশ করো। 
অধ্যক্ষ । শিবাজী রাজ! 
অমাত্যগণ চঞ্চল হইয়া! উঠিল। কুমার রামসিংহের 
সহিত শিবাজী প্রবেশ করিলেন 
রামসিংহ। এই-ই বিশ্ববিখ্যাত দেওয়ান-ই-আম! 
শিবাজী চারিদিকে চাহি দেখিতে লাগিলেন । 
প্রথম অমাত্য। দেখে একবারে মাথা ঘুরে গেছে। জংলী মানুষ ! 
শিবাজী। কুমার বামসিংহ ! এই দরবার তৈরি করতে কত 
দেশের সম্পদ লুঠ করতে হয়েছেঃ তা বলতে পারেন? 
রামলিংহ ! আঃ মহারাজ ! ও নব প্রশ্নের স্থান এ নয়। 
শিবাজী। আফজল খা! আমার শিবিরের সম্পদ দেখেই নিশ্চিত 
করে বলেছিল-স্থ্যগিবি না করে সে সম্পদ অর্জন করা যায না। 
এ এশ্বর্ধ দেখলে সেকি বলত? 
দুরে নাকাড়া বাজিয়। উঠিল । 
অধ্যক্ষ । সআাটেব আগমন ঘোষিত হয়েছে। 
অমাত্যগণ শিজ নিজ আসন গ্রহণ করিলেন । 
নকীব জানাইল সম্রাট আসিয়াছেন। ওরংজেব প্রবেশ 
কবিলেন। তাহাব পশ্চাৎ পশ্চ।ৎ প্রধান মন্ত্রী জাকর 
খা। ওুরংজেব যাইবাৰ সময কুমার রামসিংহের সামনে 
দড়াইলেন । 
রংজেব। ইনিই শিবাজী রাজা? 
রাষমিংহ। জাহাপন] যথার্থ অনুমান করেছেন। 
শুবংজেব বামসিংহেব কথ! গেষ হইবার পূর্বেই সে স্থান 
ত্যাগ করিয়া সিংহামন আঁভিমুখে অগ্রসর হইলেন । 
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শিবাজী। এই কি মুঘলের ভদ্রতা? 
রামসিংহ। নিরম্ত হৌন মহারাজ ! 
গুরংজেব সিংহাসনে বসিলেন। 
ওরংজেব। দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব আমাদের আলোচ্য 
ছিল, শিবাজী রাজার আগমনে তার পরিবর্তন প্রয়োজনীয় । স্থৃতরাং 
আমর! আজ অন্ত কাজে মনোনিবেশ করি । 
জাফরখা। সম্রাট! বাঙ্গল। থেকে" 
গরংজেব। শিবাজী রাজার উপস্থিতিতে আজকার সভায় রাষ্ট্রের 
আভ্যন্তবিক ব্যবস্থা! সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হতে পাবে না। 
জাফর খ।। জাহাপন, বাঙ্গলার ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর । যদি 
অনুমতি করেন, তা"হলে রাজ! শিবাজীর সঙ্গে আমাদের যে কাজ আছে, 
তা শেষ করে পরে বাঙ্গলার সমস্ত। সম্বন্ধে আলোচন! হতে পারবে। 
ওরংজেব। উত্তম; তাই-ই হৌক। 
জাফর খা। কুমার রামনিংহ ! 
বামসিংহ। যান মহারাজ, সম্রাটকে বশ্বত| জ্ঞাপন করুন। 
শিবাজী। বশ্ততা কেন কুমার! বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই এখানে 
এসেছি । 
রামমিংহ। তারও একটা রীতি আছে মহারাজ । 
শিবাজী। সে রীতি কি ভদ্রতার নিয়ম মানে না? 
গরংজেব। জাফর খা । 
জাফব খা। কুমার রামসিংহ। 
রামসিংহ সমতরাটকে অভিবাদন করিলেন, তারপর শিবাজীকে বলিলেন 
বামসিংহ। আব বিলম্ব করবেন না মহারাজ । আমি যেষন করে 
শিখিয়ে দিয়েছি, তেমন করেই অভিবাদন করবেন। 
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শিবাজী। মা-ভবানী, জননী জিজাবাহঈী আর গুরুদেব রাষদাস 
স্বামী ব্যতীত কখনে] কারুর কাছে আমি মাথ। নত করিনি ! 

ওরংজেব। কুমাব রামনসিংহ, শিবাঁজী বজ। কি আমাদের বশ্যত। 
ত্বীকাব কবতে সম্মত নন? 

রামসিংহ। [অভিবাদন কবিঘ।] মহাবাজ ত নেই অভিপ্রায়েই 
এসেছেন জাহাপন!! ..আপনাব এই বিলম্ব মহ্াবাষ্ট্রেরে অনিষ্ট 
করবে মহারাজ ! 

শিবাজী। মুঘল যে মহাবাষ্ট্রেব অনিষ্ই সাধনেই বদ্ধপবিকব, 
তা আমি জানি কুমাব। তবু যখন এসেছি, মুঘলেব নীচতাব সবাক 
পরিচয় নিপ্নে যাওয়াই ভাল ! 

শিবাজ। সিংহাসন অভিমুখে অগ্রসব হইলেন এবং 


সিংতাননের সামনে নঙ্গব বাঁধিলেন। ওবংজেব 
একটু হাসিলেন ৷ শিবাজী তিনবাব কর্ণিণ কনিলেন । 


গরংজেব। বাজা শিবাজী! আপনার জন্ত আমাদেব যে 
লোকক্ষয় ও অর্থব্যর হয়েছে, থে উদ্দেগ ভোগ কবতে হরেছে, তা 
আমবা ভূলতে পাবতুম ন|-যদি ন। আপনি বিজাপুব আব গোলকুণ্ড 

জয়ে আমাদের সহায়তা করতেন। 
শিবাজী নীবব রহিলেন। 


আপনার বারত্বেব প্রতি আমাদের অরন্॥! আছে। ভবিষ্যতে 
আপনার সঙ্গে আমাদেব সন্বন্ধ কিবপ হবে, তা যথাসময়ে আপণি 
অবগত হবেন। জাফর খা! 


জাফর খা! অগ্রসর হইয| সমআাটের হাতত একথা নি কাগজ দিলেন । 
সম্রাট তাহা পড়িতে ল(গিলেন। শিবাজী দ[ডাইয| রহিলেন। 
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ওরংজেব। জাফর খা! 
ইঙ্গিতে শিবাজীকে দেখাইয়া দিলেন 
জাফর খা। রাজা শিবাজী! সম্রাট আপনার শ্রদ্ধ! গ্রহণ 
করেছেন। 
শিবাজী। সম্রাট! 
্‌ উরংজেব মাথা নীচু করিযা একটিবার মাত্র শিবাজীব 
দিকে চাঁহিলেন। তারপর জাফর খাঁকে বলিলেন 
গুরংজেব। শিবাজী রাজাকে বলুন জাফর খাঁ, যে, আমরা এখন 
অন্য কাজে ব্যস্ত! 
শিবাজী ওুরংজেবের দিকে একবার কুদ্ধ দৃষ্টিপাত 
করিয়। ফিরিয়। আসিয়! নিজের স্থানে ঈীড়াইলেন 
শিবাজী। আমি জানতুম কুমার যে, আয়ত্বে পেয়ে মুঘল 
আমার সঙ্গে অসদ্যবহার করবে। কিন্ত তার আচরণ যে এত জঘন্য 
হতে পারে, তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। 
কুমার রামনিংহ শিবাজীকে পাশে বসাইলেন 
রাষসিংহ। আত্মবিস্বত হবেন না, মহারাজ ! 
শিবাজী। আমার আত্মবিস্বাতিই ঘটেছে কুমার। মানুষের 
লঙ্জা, মানুষের কলঙ্ক, স্বণ্য এই দাস-যুখ মাঝে এসে আমি বিশ্থৃত 
হয়েছি যে, মুঘলেব মহাত্রাস আমি, আমি তার চিরজাগ্রত 
বিভীষিকা, স্বাধীন মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা আমি, আমি দাস 
।নই-_দ্রাসের রীতি নয় আমার পালনীয়, দাসের নীতি নয় আমার 
| অন্থবর্তনীয়, দাসের ধর্ম নয় আমার আঁচরণীয় ! 
ওরংজেব। শিবাজী অনভিজ্ঞ হতে পারেন, কিন্তু কুমার রামসিংহ 
দরবারের রীতি সম্যক অবগত আছেন বলেই আমাদের ধারণ ছিল। 
৮ 
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রামমিংহ। আমার অন্ুবোধ মহারাজ, অন্তত আজকার জন্য 
আপনি নীরব থাকুন । 


শিবাজী। নীরবে অপমান সইতে শিবাজী কখনে। অভ্যস্ত নয় 
কুমার। আমাদের সঙ্গে যারা বসেছেন, তাদের পরিচয় পেতে পারি 
কুমার? 

রামসিংহ। এরা সকলেই পাচহাজারী ন্সবদার | 

শিবাজী। পাঁচহাজারী মন্সবদাব ! 

রামসিংহ । হা, মহারাজ । 

শিবাজী। মুঘলের চক্ষে আমি তাহলে আমার পুত্র শস্তাজী 
আব মহচর নেতাজীরই সমকক্ষ? অপমানে আপনার] অভ্যন্ত কুমার । 
কিন্ত আমি ত দাস নই, দুর্বল নই! এ অপমান আমার অসহ। 

গঁরংজেব। কুমার রামসিংহ ! 

রামসিংহ। জাহাপন]। 

গরংজেব। রাঁজ। শিবাজীকে অত্যন্ত অস্বস্থ বলে যনে হচ্ছে। 

রামনিংহ। অবণ্যচারী সিংহ দরবারের আবহাওয়ায় অন্বস্তি বোধ 
করছেন। 

গরংজেব। তাঁকে যখন স্বস্থ মনে করবেন, তখন দরবারে নিয়ে 
আনবেন, তার আগে নয়। 

রাষসিংহ | মহারাজ! সম্রাট আমাদের দরবার ত্যাগ করবার 
অন্মতি দিয়েছেন। 

শিবাজী। এ নরকে ক্ষণকালও অপেক্ষ। করবার ইচ্ছে আমা 
নেই। মুঘলের এই দরবারে ধাড়িয়েই আমি বলে যাচ্ছি কুষার। 
বহারাষ্টরে ফিরে গিয়ে যে আগুন আমি জেলে তুলব, তার লেলিহান 
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শিখা দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লী অবধি এক মহাঁপ্রলয়ের কালানল নিয়ে 
ছটে এসে শাঠ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মুঘলের এই বিশাল সাম্রাজ্, 
মুঘলের আকাশস্পশী ওদ্ধত্য, মুঘলের ওদার্যবিহীন প্রভৃত্, 
মুঘলের ক্ষমতাদৃপ্ত কর্তৃত্ব--সর্বন্ব পুড়িয়ে ভন্মীভূত করে দেবে! 
আপনাদের সম্রাটকে বলুন, তারই জন্ প্রস্তুত হতে । 

রামসিংহ। চলুন, চলুন মহারাজ। 


বামসিংহ শিবাজীকে ধরিয়। লইয়। দববার হইতে চলিযা 
গেলেন। দরবার নিস্তব্ধ | ওুবংজেব শিবাজী যে দিকে গেলেন, 
সেই দিকে কিছুক্ষণ চাহিযা রহিলেন। তারপব বলিলেন 
ওরংজেব। মহারাজ যশোবস্ত নিংহ ! 
যশোবস্ত সিংহ । জখাহাপন]। 


ওরংজেব। অতীতের একটি দিনের কথা আমার আজ মনে 
পড়েছে! সে দিনটি ছিল আমার পক্ষে অতি ভয়ানক । আব সেই দিনেই 
আমাব ধৈর্যের পরীক্ষা আপনিই সব চেয়ে বেশী করেছিলেন। পরে 
বুঝলেও, সেদিন কিন্তু আপনি বুঝতে পারেন নি, কি গহিত আচরণই 
আপনি করেছিলেন। খোদার অভিপ্রায়ে আমাদের সে দুর্দিন 
কেটে গেছে। কিন্তু তেমনি উদ্ধত্য আমাদের আজও সইতে হচ্ছে__ 
রাজনীতির এমনই দাবী । 


যশোবন্ত মাথা! হেট কবিষ| বসিলেন। 


সভাসদগণ! এই অসভ্য বন্ত রাজা আজ আমাদের অত্যন্ত 
উত্যক্ত করেছে। আমাদের সকল আলোচনাই আজ স্থগিত রইল। 


ওরংজেব উঠিয়া দাড়াইলেন। সভামদগণও 
উঠিয়া! দঁড়াইয। অভিবাদন করিতে লাগিলেন । 
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ওরংজেব। শিবাজী আজ থেকে আমাদের বন্দী ! 
সকলে চমকিয়। উঠিলেন 

জাফর খাঁ। সম্রাট! 

ওরংজেব। ওরংজেব উত্তেজনার বশে কখনে! কাজ করে না। 
শিবাজীকে যে গৃহে থাকতে দেওয়া হয়েছে, সেই গৃহই হবে তাব 
কাবাগৃহ, সাধাবণ বন্দীশালা নয়। দিবারাত্র শক্তিমান সশস্ত্র সৈনিক 
সেই গৃহ অবরোধ করে থাকবে । আমাদের অন্ুষতি ব্যতীত কারুর সে 
গৃহে যাতায়াত করবার অধিকার থাকবে না। মাবহাঠা শ্গালকে পোষ 
মানাবার জন্য আমাদের একটু অসাধারণ ব্যবস্থাই কবতে হচ্ছে 
জাফর খ।। 

জাফর খঁ।। অতিথির মর্ধাদ। রক্ষার ব্যবস্থা". 

ওরংজেব। শিবাজী আমাদের অতিথি নয়, জাফব খঁ।-_শিবাজ 
আমাদের বন্দী । 


পঞ্চম অহ 
প্রথম দৃ্ 


আয যে গৃহে উরংজের শিবাদীকে বন্দী বেখেছিলেন, মেই গৃহেবই একটি কঙ্ধে 
গিবানী ঘুব্ষ| বেড়াইতেছেন। ভীরাহী, জীবনবাও প্রভৃতি বমিযা 
আছেন। শঙ্তাজী নিজরিত। মধারাত্ উততীর্ঘ হয গরযাছে। 

শিবাজী। উবংজেব ভেবেছে এই গৃহে মে আমাম আমরণ বনী 
[রে মারহাঁঠার উত্থান অসম্ভব করে দেবে-অথব| দীর্ঘ অবরোধে 
হাবারট-কেশরীর মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলে মে তাকে বুকে হাটাবে_ 
দয়সিংহ, যশোবন্ত সিংহের মতো, শিবাজীকে করে রাখবে তার 
নীতদাম! মানুষের দন্ত মানুষকে অপরের শক্তি সম্বন্ধে এমনি অস্ধই 
করে ফেলে! মূর্ধ, বিশ্বাস কবে নিল, বন্দী থেকে শিবাজী মত্যই অসুস্থ 
য়ে গড়েছে, তাঁর জীবন সংশয়। শিবাজী এত সহজে অনুস্থ হবে! 
আবাল্য মে রোদে জনে হিমে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে, মাওলাদের 
ু্টমের চান! করেছে তার কষুনলিবারণ তার শয়নের উপাধান হয়েছে 
গাহাড়ের কঠিন প্রস্তর! নে আজ এই গৃহে বন্দী থেকে অনুস্থ হবে? 
ধবংজেবের এই নির্ুদ্ধিতাই আমার মৃক্তিপধ স্বগম করে দিয়েছে। মে 
যখন সংবাদ গাবে, তখন আহি আগ্রাকে যোজনের গথ গিছনে ফেলে 
চনে যাব, একটি মাবহাঠাকেও দে খুঁজে পাবে না। হীরাজী| 

হীরাজী। গ্রতু! 

শিবাজী। ভালো করে দেখ, প্রহরীর! কাছে কোথাও কেউ মাছে 
কিনা। 
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হীরাজী। মহারাজ, বাইরে পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। 

জীবনরাও দৌড়াইয1 দোরেব কাছে গেল। ফিরিয়া আসিয়! কহিল, 
জীবনরাও। কোতোয়াল পোলাদ খ1! 
শিবাজী। এত রাত্রে পোলাদ খা! 


শিবাজী আবার শযন কবিলেন। দরজা শব্দ হইল। জীবনবাও 
দোর খুলিয! দ্রিলেন। পোলার খঁ। প্রবেশ করিলেন 
পোলাদ খ।। বাজ এখন কেমন আছেন? 
ভীবনরাও। অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন। বৈদ্য এই মাত্র বলে 
গেলেন, আজকের মত নিবাপদে কাটলে জীবন রক্ষা হ'তে পারে। 
পোলাদ খা । খোদ! রাজাকে আজ নিরাপদেই রাখবেন। নইলে 
মুঘলের নামে কলঙ্ক রটবে ! সম্রাট বড চিন্তিত হয়ে গড়েছেন। 
হীরাজী। সম্রাটেব অনুগ্রহ আমরা বিশ্বত হব না। এমন 
স্থঁচিকিৎস। মহারাষ্ট্রে হতে। না। 
পোলাদ খ।। তাকি করে হবে মশাই! এট! রাজধানী, আব 
আপনাদের সে দেশ জংলা। রাজা সেবে উঠন। ই, কালও কি 
আপনাদের মিষ্টান্ন বিতরণ করতে হবে? 
হীরাজী। তা! হবে বৈকি খাসাহেব। মহারাজ যতদিন না সুস্থ 
হয়ে উঠেছেন, ততদ্দিন ও-কাজ আমাদের করতে হবে। ও আমাদের 
ধর্মেব একট] অঙ্গ কিনা । 
পোলাদ খা। বেশ! আপনাদের ধর্মের ওপর মুঘল হম্তক্ষেগ 
করতে চায় না। তা হলে আমি এখন আমি । 
পোলা খা! বাহির হইযা গেলেন । জীবনরাও দোব বন্ধ 
করিয়! ফিরিয়! আসিল। শিবাজী লাফাইয়া! উঠিয়া বসিলেন। 


শিবাজী। রাত্রি প্রভাত হতে আর কত বাকী, হীরাজী? 
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হীরাজী। আর বেশী দেরী নেই। 
শিবাজী। হীরাজী! 
হীরাজী। মহারাজ ! 
শিবাজী। মাওলা! সৈন্বেবা মহারাষ্ট্রে পৌছেচে? 
হীরাজী। মুঘল গশ্চাদ্ধান করলেও আব তাদের ধবতে 
পারবে না। 
শিবাজী। অমাত্যগণও নিরাপদ? 
হীরাজী। হা, মহারাজ। 
শিবাজী। তা'হলে বিলম্বেব আর প্রয়োজন নেই? 
হীবাজী। না! মহাবাজ। বিলম্বে বিপদেব আশঙ্কা আছে। 
শিবাজী। গুবংজেব, তুমি না বড় চতুর! কাল স্র্ধোদয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবে চাতুবীতে শিবাজীর কাছে তুমি শিশু 
বাহিরে ভজন-গান শুক হইল । 
রাত্রি প্রভাত হয়েছে? 
হীরাজী। ই। যহাবাঁজ। ওই যে ভজন শুরু হলে।। 
শিবাজী। হীরাজী, আমাদের সবই প্রন্তত--সন্গাসীর পোশাক- 
পরিচ্ছদ? 
হীরাজী|। সবই প্রস্তত মহারাজ। গিষ্টান্নপেটিকা বহন করে 
যারা নিয়ে যাবে তারাও তৈরি হয়ে পাশের ঘরেই অপেক্ষা করছে। 
ভজন শেষ হইয! গেল। 
শিবাজী। ভবানী ! তোমার কৃপায় শিবাজী আজ মুক্তি পাবে_- 
তারপর-_তারপর, ওরংজেব ! শস্তাজী, শস্তা ! 
শল্ত1| বাবা! বাব।! মহারাজ । 
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শিবাজী। মহারাজ নয় শস্তা, বাবা_-বাবা ! বড় মিষ্টি ডাক। ন 
হীরাজী? কিন্তু হীরাজী, প্রাণভরে কখনে। ডাকতে পাইনি । শসা! 
শস্তা। বাবা! 


হীরাজী পাশেব ঘরে চলিয! গেল। 
শিবাজী। ওঠ বাবা! 


শন্তাজী চোখ মেলিষ! চারিদিকে চাহিয| দেখিল। 
শন্তা। এত ভোরে কেন বাবা? দরবারে যেতে হবে? সম্রাট 
কি সেই আদেশই দিয়েছেন । 
শিবাজী | দরবাবে যেতে হবে না-মারহাঠা আমরা-_সম্রাটের 
আদেশ আর মাথা পেতে নোব না_-আমাদেব দেশে যেতে হবে। 


শন্তা। দেশে? রায়গড়ে 7 
হীব/জী আৰ জীবনরাও প্রবেশ করিল । 
 হীরাজী। মহাবাজ, আর কাল-বিলম্ব করা সঙ্গত নয়। 


জীবনরাঁও। বেশ পরিবর্তন করে মিষ্টা্পেটিকার ভিতরে গিয়ে 
বস্থন, মহারাজ । 
হীরাজী। মহারাজ, আপনার কন্কণ! 


শিবাজী কঙ্কণ খুলিযা দ্যা শম্তাজীকে লইয়া অন্য ঘরে প্রবেশ 
কবিলেন। দরজায় কবাঘাত হইল। হীরাজী ক্ষিপ্রগতিতে 
শিবাজীৰ কন্কণ হাতে পরিয়া আপাদমস্তক বন্ত্রে ঢাকিয়! 
পুনবায় শুইযাঁ পড়িলেন। জীবনবাও প্রবেশ করিযা! দোর 
খুলিয়! দিল । পোলাদ খাঁ প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে দুইজন রক্ষী । 


পোলাদ খা। রাজা এখন কেমন আছেন? 

জীবনরাও। কিছুই বুঝতে গারছি না খাঁসাহেব। একেবারে 
অসাড় হয়ে পড়ে আছেন। দেখুন না, প্রাণ আছে কি নেই বোঝা যায় 
না! একটিবার দেখুন খাসাহেব ! 

গোলাদ খা । না» না» কাছে গিয়ে আর ব্যাঘাত করব না। যদি 
মরে গিয়েই থাকে । কাজ কি আর সকালবেলায় কাফেরের শব 
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হয়ে! থোদাকে ডাকুন, খোদাকে ভাকুন মাবহাঠা! আপনাদের 
ব্রত ত শুরু হয়েছে দেখলুম ৷ ঝুঁড়ি ঝুড়ি মিষ্টান্ন নিয়ে বাহকরা মন্দিরে 
মন্দিরে চলেছে। কিন্তু আমাদের একট! অভিযোগ আছে । 

জীবনরাও। মারহাঠাঁবাহকেরা কোন নিয়ম 'লজ্ঘন করেছে? 

পোলাদ খা। ন]1 মহাশয়, মারহাঠাবা বড় বিনয়ী। তাদের বিরুদ্ধে 
কোনরূপ অভিযোগের কোনই কারণ ঘটেনি। অভিযোগ আপনাদের 
বিরুদ্ধে। "আপনারা যেরূপ মিষ্টান্ন বিতবণ করছেন, তাতে রাজা সেরে 
উঠবেন; কিন্তু দিল্লীর পেটুক বামূনব! পেট ফুলে মাঝা যাবে। 


একজন বন্দী অগ্রসব হইল । 
রক্ষী। জনাব! রাজবৈগ্ এসেছেন। 


পোলাদ খ।। এসেছেন! আম্থন ৈছ্যবাজ! দেখুন ত রাজার 
জীবন নিরাপদ কিনা । সম্রাট বড ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন । 

গঙ্গাজী । কোতোষাল সাহেব, শাস্ত্রে লেখে যে বিধর্মী, নারী, 
উন্মাদ, এদের সামনে বোগী দেখতে নাই। 

পোলাদ খা। বেশ ! আমব। বাইরে অপেক্ষা করছি। কিন্তুকি 


বিদঘুটে আপনাদের শাস্ত্র ! 
পোলা খাঁ ও বক্ষীরা বাতিবে গেলেন। বৈদ্ভবাজ 


গঙ্গাজী হীবাজীব দেহেব উপর ঝুঁ কিযা পড়িলেন। 
গঙ্গাজী। মহারাজ নিরাপদে শহরের বাইরে উপনীত হয়ে,মথুবার 
পথে অগ্রসব হয়েছেন। রক্ষী-হিসাবে তার সঙ্গে সাতজন সেনানীও 

গেছেন। তোমর1 আর বিলম্ব করো না। 

গঙ্গাজী বোগী দেখিবার ভান করিয়া কিছুকাল 

কাটাইলেন। তারপর উঠিয়। দাড়াইলেন। 

গঙ্গাজী। আপনি এখন আনতে পারেন কোতোয়াল সাহেব। 
পোলাদ খা ও বক্ষীরা পুনরায় প্রবেশ করিলেন। 
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পোলাদ খা। রাজাকে কেমন দেখলেন বৈদ্যরাজ ? 

গঙ্গাজী। জীবনের আর ভয় নেই। খুবই সাবধানে রাখতে হবে । 
কিন্তু আপনার রক্ষীর! পাথরের ওপর নাগরাই জুতোর যে শব্দ করে ! 

পোলাদ খাঁ। প্রহরী! আমাৰ অন্থমতি ব্যতীত তোমর] বাড়ির 
ভিতর প্রবেশ করো না। 

প্রহরী। জোন্কুষ। 

গঙ্জাজী। তাহলে চলুন কোতোয়াল সাহেব। এক প্রহর পরে 
আবার এনে দেখে যাব ৷ জীবনরাও ! 

জীবনরাও। আদেশ করুন। 

গঙ্গাজী। আপনি আর হীবাজী একটু পরে আমার গৃহে যাবেন। 
একট] ওষধ প্রয়োগ-পদ্ধতি আপনাদের শিখিয়ে দোব। মহারাজের 
কাছে হয আপনাকে, নয় হীরাজীকেই ত থাকতে হবে। 

পোলাদ খা! । এমন সেবা, এমন ভক্তি আর দেখিনি । 

জীবনরাও। এ আর বেশী কি খাঁসাহেব। আমাদের প্রাণ দিলেও 
যদি মহারাজ রোগ-মুক্ত হন, তা'হলে হাসিমুখেই তা৷ দিতে পারি। 

গঙ্গাজী। রাজ] নিরাপদ, চলুন কোতোয়াল সাহেব। 

গঙ্গাজী ও পোলাদ খা চলিধা গেলেন। জীবনবাও 
দুয়ার বদ্ধ করিয়। দিলেন। হীরাজী লাফাইয়া উঠিলেন। 

হীরাজী। জীবনরাও! আর বিলম্ব নয়। মিষ্টাম্লের দুইটি মাত্র 
পেটিকা রয়েছে। চল তারই ভিতরে বসে আমর] বেরিয়ে পড়ি! 
শুনেছি গরংজেব জানতে চেয়েছিল বুদ্ধি কার বেশী-_মুঘলের, ন| 
মারহাঠার? জবাব আমরাই দিয়ে গেলুম । 


কতকগুলো! কাপড়চোপড় আনিয়! বিছানায় রাখিয়া তাহার উপর 
মোটা চাদর চাপা দিয়। হীরাজী আর জীবনরাও বাহির হইয়া! গেল। 


দ্বিতীয় দশ্য 


৮ 
রাষগড় হুর্গকক্ষ। জিজাবাঈ, রামদাস, মোরগত্ত, তানাজী প্রভৃতি 
জিজাবাঈ। প্রতৃ। 
বামদাস শুন্য প্রেক্ষণে চাহিযা রহিলেন। কোন জব|ব দিলেন ন]। 

এ উৎকণ্ঠার মধ্যে আর তো থাকতে পারি ন।, ভূ! 

তানাজী। মহারাজ যখন একবাব মুক্তি পেয়েছেন, তখন মুঘল, 
তাকে আবার বন্দী করতে পারবে, এমন বিশ্বাস আমার নেই। 

জিজাবাঈী। স্তোক-বাক্যে আমায় ভোলাবাব চেষ্টা করোন। 
তানাজী। মুঘলের শক্তি কোথায়, কেমন, তা তুমিও জান-_ আমিও 
জানি। একি গুকদেব! আপনার মুখে বিষাদের ছায়া, আপনার 
ললাটে দুশ্চিন্তাব ঘন রেখা । তাহলে "তাহলে কি ?... 

রাষদ[স। মুঘলের এই প্রতারণা, এই শাঠ্য, এই স্বণ্য জঘন্য 
ব্যবহথারেব কথ। ভাবি, আব আমার মনে হয় মা, মারহাঠাদের নিয়ে 
সমগ্র ভারতে গ্রলয়েব আগুন জালিয়ে তুলে মুঘলের দর্প দস্ত শাঠা 
সবই ভস্মীভূত কবে ফেলি। শঙ্করেব মতো শক্তিমান, শঙ্করের মতো 
মর্বত্যাগী আমার শিব্বাকে আজ একান্ত অনহায়ের মতো, তশ্কবের 
মতো, আত্ম-গোপন করে ফিরতে হচ্ছে-_এ গ্লানি সহ করা৷ আমার 
পক্ষেও অসম্ভব হয়ে উঠেছে, মা! 

গেশোয়া। মহারাষ্ট্রের হত দুর্গ সকল পুনরুদ্ধার করবার উপযুক্ত 
সময় উপস্থিত গ্রভু। বিজাপুর আর গোলকোওা। একত্র মিলিত হয়ে 
মুঘলের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছে। আমরা যদি এখন মুঘলকে আক্রমণ 
করি, তাহলে কোন্‌ দিক সে রক্ষা করবে, তা ভেবেও স্থির করতে 
পারবে না। 
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জিজাবাঈ। যদি তাই-ই সত্য হয় তাহলে বৃথা কেন কালক্ষেপ 
কর মাবহাঠা? দিকে দিকে মহাবাষ্ট্রের বিজয় বাহিনী প্রেরণ কর। 
সমগ্র দাক্ষিণাত্যে সমরানল জালিয়ে তোল । মুঘল জাম্ক মারহাঠা 
দুর্বল নয়। আদেশ দিন গুরুদেব । 


রাষদাস। মাবহাঠা! শক্তির পরিচয় দাও! উদ্ধার জাল] নিয়ে, 
উদ্ধার গতি নিয়ে, দিকে থেকে দিগন্তে তোমব। অগ্নি বর্ষণ কর। 

জিজাবাঈ। গুরুদেব আদেশ দিয়েছেন, তানাজী ৷ পেশোয়া, 
গুরুদেব আদেশ দিয়েছেন। কালবিলঙ্ষে আব প্রয়োজন নেই। 
সমস্ত দুর্গ একসঙ্গে আক্রমণ কব। 

পেশোয়া। সেনানীদের তাহলে নংবাদ দাও, তানাজী। 

তানাজী। মার্জনা করবেন পেশোয়া। আপনাদের এ সিদ্ধান্ত 
আমি সমীচীন বলে মনে করতে পাবছি ন1। 

জিজাবামঈ | "গুরুদেব আদেশ দিয়েছেন, তানাজী। 

তানাজী। মহাবাষ্ট্রে দক্ষ নেনাপতিব অভাব নেই, ঘ।। 

পেশোয়। জননী আদেশ দিয়েছেন, তানাজী | 


তানাজী। সন্তান অযোগ্য হলেও নে জননীব ন্বেহ থেকে বঞ্চিত 
হয়না। আমাকে অক্ষম বিবেচনা কবে মা আমায় মার্জনা! কববেন, 
এবিশ্বাম আমার আছে। 


জিজাবাঈ | গুরুদেব ! 

রামদাস। মহারাষ্ট্রের অধিপতি মহারাজ শিবাজী আজ আত্ম- 
রক্ষার জন্য বন থেকে বনান্তরে আশ্রর গ্রহণ করছেন_-অনিত্বায়, 
অনাহারে, উদ্বেগে, উৎকগায় দেহ তার শীর্শ, মন তার কষ্ট! আমি 
যেন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি তানাজী, ই পেশোয়া, আমি স্পষ্টই দেখতে 


য় দৃশ্য | গৈরিক পতাকা ১২৫ 


পাচ্ছি-_ঘুমস্ত পুত্রকে বুকে নিয়ে রজনীর গাঢ় অন্ধকার ভেদ কবে 
মহারাজ শিবাজী রুদ্বস্বাসে, ত্রস্তপদে এগিয়ে আনছেন আর পেছনে 
পেছনে তার পদচিহ্ন অন্থমরণ করে ছুটে আসছে মুঘলের হিংত্র টনিক 
দল ! 

জিজাবাঈ। গুরুদেব! গুরুদেব ! 

ভিজাবঈ দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন। 

রামদাস। কণ্টকাঘাতে দেহ ক্ষতবিক্ষত, পিপাসায় শুফক, সর্বাঙ্গ 
স্বেদাগুত, শ্রান্তদেহ কম্পিত." 

জিজাবাঈ। শোন তানাজী, শোন, তোমাব রাজার, তোমার 
বাল্যসহচরের ছুর্দশার কথা । 

রাম্দান। কিন্তু শঙ্কা নেই, মহারাজ শিবাজীর হয়ে শঙ্কা নেই, 
মনে নেই হতাশ।। বুকে অদম্য উৎসাহ নিয়ে, চোখে আত্মপ্রত্যক্েব 
আলো নিযে, মহারাষ্ট্রের মহারাজ মিংহের মতো এগিয়ে আসছেন । 

জিজাবাঈ । এখন যদি আমরা মুঘলকে আক্রমণ করি, তাহলে 
শিব্বার অন্ুসবণে তার! নিবৃত্ত হবে। শিক্ষা আমার নিরাপদে স্বরাজ্যে 
ফিরে আনতে পারবে। 

রামদাস। যাও তানাজী, আক্রমণের আয়োজন কব। 


প্রতিহারীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিলেন | 
ব্রাহ্মণ । মহারাজের জয় হোক ! 
জিজাবাঈ । শিব! 
ব্রাঙ্মণবেশী শিবাঁজী মাকে প্রণাম করিলেন । 
তানাজী। বন্ধু! 
শ্তামলী। বাবা! 


মোরপন্ত। মহারাজ ! 
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জিজাবাঈ। আমার শন্তা কোথায় শিবা? শস্তা! 

শিবাজী। মা! শন্তা নিরাপদ । শীদ্রই তোমার কোলে ফিরে 
আমবে। 

গরচুল ও দাড়ী ফেলিয! দিলেন। 

তানাজী! 

শিবাজী। বিশ্রান্তালাপেব আর অবসর নেই তানাজী। এখুনি 
দিকে দিকে বিজয়-অভিযান শুরু করতে হবে। আমি সপ্তাহকাল 
এই ছদ্মবেশে মহারাষ্ট্রের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। তাতে ঠিক করে 
বুঝেছি আমার অনুপস্থিতিতে মহারাষ্ট্র একটুকুও শক্তি হারায় নি 
নবীন মহারাষ্ট্রের বুকের স্পন্দন আমি শ্বনতে পেয়েছি তানাজী-_বুঝতে 
পেরেছি মহারাষ্ট্র এবার জয়-বিমণ্ডিত হবে। তাই আর কাল-বিলম্ব 
করতে চাই না। একযোগে মুঘল-অধিকৃত সমস্ত ছুর্গ আক্রমণ 
করতে হবে তানাজী। মহারাষ্্রবাহিনী দলে দলে বিভক্ত কর। 
উপযুক্ত অধ্যক্ষের অধীনে দিকে দিকে তারা জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়,ক 
যেদিকে চাইবে সেই দ্রিকেই মুঘল মারহাঠার করাল মৃতি দেখে 


ভীতত্রন্ত হয়ে পলায়ন করুক। 
তানাজী প্রস্থান করিলেন। 


শিবাজী। মহারাষ্ট্রের নৌ-বাহিনীও আমি আর অলস রাখতে 
চাইনে পেশোয়া। সমুদ্রতীরবর্তা শহরলমূহ এখনই আক্রমণ করতে 
হবে। ফিরিঙ্ষিরা যদি মুঘলের পক্ষ অবলম্বণ ক'রে বাধ] দেয়, তাহলে 
তাদেরও আমর] ক্ষমা করব না। আপনি এই আয়োজনের ভার 


নিন, পেশোয়া। 
পেশোয়। প্রস্থান করিলেন 


জিজাবাঈ | মাহুরের উদারামের বিধব।.. 
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শিবাজী। আমি জানি ম।। ব্যবস্থাও আমি করেছি। রণরাওয়ের 
অধিনায়কত্বে আমি মাহুরে একটি বাহিনী পাঠিয়েছি। 
শ্যামলী । বাবা! 


শিবাজী। কি মা» তুই অমন করে আর্তনাদ করে উঠলি কেন 
মা? 


হ্যমলী। মাহুর-বাহিনী পরিচালন। করছে উদারামের বিধব। স্ত্রী 
নয়_-খীর।, আমার বাল্য-সথঘী বীর।। 


শিবাজী। চন্ত্ররাওয়ের কন্যা? 
স্টমলী। ই। বাবা ! 
শিবাজী। অভাগিনী ! 
জিজাবাঈ । কে এই উন্মাদিনী ? 


শিবাজী। উন্মাদিনী নয় মা» অসাধারণ শক্তিশালিনী। তার 
ভিতরে যে শক্তি রয়েছে, সেই শক্তিরই উপাসক আমরা। একবার 
ভাব ত ম» নিজেদের প্রতি অবিচার হয়েছে, অত্যাচার হয়েছে মনে 
করে, জীবনের সবকিছু বিসর্জন দিয়ে, এই শ্যামলীর সমবয়ন্তা এক 
বালিক1 সমগ্র দাক্ষিণাত্যে একাকিনী ছুটে বেড়িয়েছে-_-তারপর আজ 
মে মাহরের বাহিনীর অভিনেত্রী হয়ে আনছে আমাদের আক্রমণ 
করতে | বীরাবাঈয়েব শক্তি বিপথে চালিত হচ্ছে বলে আপাতত 
তা আমাদের অনিষ্টাধন করছে। কিন্তু ওই শক্তিকে আমি নতুন 
পথে ফিরিয়ে দেব__আর ত। যদি পারি, তাহলে মহারাষ্ট্রের যে হিত 
সাধিত হবে--তা বিজাপুর জয়ে হবে না, গোলকুণ্ডা জয়ে হবে না, 
এমন কি মুঘলজয়েও ত। হওয়। অসস্ভব। শ্থামলি ! 


জ্রিজাবাঈয়ের প্রস্থান । 
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স্টামলী। বাবা! 

শিবাজী। তোষার সখীর রণ-নৈপুণা দেখতে চাও? 

স্টামলী। কেমন করে বাবা! 

শিবাজী। দেখতে চাও ত আমায় অনুসবণ কর। 
শিবাজী বেগে প্রস্থান কবিলেন, 
ম্তামলীও তাহার অনুগমন করিল। 


তৃতীয় দৃশ্য 
মাছরেব দুর্গ । দুর্গশিবে বীর(বাঈ দাড়াইয| রহিয়ছে। আপাদমস্তক 
তার অন্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত । সে দুববীন হাতে লইযা মাঝে মাঝে 
অতি ব্যন্তভাবে কি যেন দেখিতেছে। ঘোড়পুবে 
পাশে দণ্ডায়মান । বীরাবাঈ দূরবীন নামাইল। 
বীরা। বাজীসাহেব 
ঘোড়পুরে। কি ম।! 
বীর।। তিনবার মারহাঠার। পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। 
এইবার নিয়ে চতুর্থ আক্রমণ। 
ঘোড়পুরে। কত বড় বীরের রক্ত তোমার ধমনীতে প্রবাহিত 
তা কি আমি জানি না, মা! 
বীরা। বাজীসাহেব ! 
ঘোড়পুরে। বল মা! 
বীরা। যৌবনে আমার বাব খুব বীর ছিলেন? 
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ঘোড়পুরে । সে-কথা আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়? শিবাজী বীর 
বলে খ্যাতিলাভ করেছে কিন্তু চন্দ্ররাওয়েব কাছে সে থদ্যোত-.' 
তাই ত গুপ্তঘাতকদের দিয়ে সে তোমার বাবাকে হত্য। করালে। 

বীরা। বীরাবাঈ সেই চন্দ্ররাঁওয়েবই কন্যা, বাজীসাহেব। 

ঘোড়পুরে। পিতাৰ বীরত্বের উত্তরাধিকারিণী সে"" পিতৃহত্যাঁর 
প্রতিশোধ সে-ই নেবে। 

বীর । না, না প্রতিশোধ নেবার কথা নয় .- -** বীরত্বের কথা । 

ঘোড়পুরে । মারহাঠদের পরাজয়১ ত তোমার সে বীরত্বের 
ঘেোষণ। করছে? 

বীব!। করছে বাজীসাহেব? 

ঘোড়পুবে। করছে না! 

বীবা। অথচ বীরত্বের স্পর্ধায় ম্কীত হয়ে রণরাও আমায় অক্ষম 


মনে করে জীবনের বোঝা ভেবে হেলায় পায়ে দলে চলে গিয়েছিল ! 
বাজীসাহেব ! 


ঘোড়পুবে। বল মা! 
বীবা। এবার মারহাঠ। টৈম্যের অধিনায়ক কে বলতে পাবেন ? 


ঘোড়পুরে। সৈল্তাপত্য কে নিয়েছেন, তা৷ তো জানি না মা। 
তবে একথা আমি বলে রাখছি যে, তুমি এখানে যে আগুন জেলে 
হলেছ, তাতে আহুতি দিতে যাবহাঠার ছোট-বড় সব সেনাপতিকেই 
মাসতে হবে। 

বীরা। ছোট-বড় সবাইকে আসতে হবে ! রণরাও, রণরাও যদি 
মাসে! আমারি ছুর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত একটি গোল। যদি তাকে আঘাত 


কবে. যদি মে আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ হয়। আগে ত একথ! 
নি 
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ভাবিনি । রণরাঁও আসতে পারে আগে তো। সে কথা মনে হয়নি 
না না, জেনে-শুনে আমার বিরুদ্ধে রণরাওকে তারা কখনে! পাঠাবে 
নাশ্টাযলী আছে, সেই-ই বাধা দেবে 

ঘোড়পুরে। কি ভাবছ ম|! 

বীরা। শিবাজী নিজে যদি আসেন, বাজীসাহেব? 

ঘোড়পুরে। প্রতিশোধ নেবার একটা স্থযোগ আমব! পাব। 

বীরা। আপনি কি বলেন বাজীনাহেব ! শিবাজী এলে এক 
মুহর্তও আমরা এ দুর্গ বক্ষা করতে পারব না। তিনি এলে আমি-ই 
অস্ত্র ত্যাগ করব। 

ঘোডপুরে । সেকিমা! 

বীবা। করব না বাজীপাহেব? আমাব বিরুদ্ধে শিবাজীকেও 
অস্ত্র ধবতে হয়েছে, এব চেয়ে বড় কথ। আব কি হতে পারে? মেই-ই 
আমার জয়। তিনি এলে তাব পদতলে অস্ত্র রেখে আমি বলব-_ 
আপনার প্রিয় শিষ্য আমায় পবিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল, আমাকে 
মুক্তিপথের বিশ্ব মনে করে। 

ঘোড়পুরে। ঘতই তাতিয়ে তুলি শা কেন, জল হতে একটুও 
দেরী লাগে না। তুঁয়ি বীরত্বের অরধিকারিণী এ পরিচয় শিবাজীকে 
দিয়ে আত্মগ্রাঘা অন্থভব করতে পার; কিন্তু জিগ্জাসা করি তাতে কি 
তোমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়া! হবে? 

বীরা। বাজীনাহেৰ ! 

ঘোড়পুরে। আমার উপর ক্ুদ্ধ হও কেন মা! তোমার পিতার 
অতৃপ্ত আত্মর কথা ভেবেই আমি তোমায় কর্তব্য দেখিয়ে দিচ্ছি-- 
নইলে শিবাজীর পতনে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনই লাভ নেই। 
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বীরা। আমাব পিতাব আম্মা! যদি অতৃপ্ত থাকে, তাহলে রক্তপান 
করে তা তৃপ্ত হবে না। আপনাকে আমি অন্থবোধ করছি বাজীসাহেব, 
আব কখনো আপনি আমাব পিতৃহত্যাব কথ! তুলে আমায় উত্তেজিত 
করবার চেষ্টা করবেন না_-কখনে| না। 
বীবা। ফিরিয। দীড়াইযা দুববীন ল্য! দেখিতে লাগিল । 
ঘোড়পুরে। একবার যে আগুন জেলে দিয়েছি, তা কি সহজেই 
নিভতে দোব? মনেব ওই উত্তেজনাই তো প্রকাশ করছে যে আগ্রন 
একেবাবে নেভেনি। 
বীর।। বাজীসাহেব, দেখুন ত-_দুবে, বহুদুবে, মাটি থেকে আকাশ 
ববি আচ্ছন্ন কবে, ধুলোর প্রচণ্ড একট! ঘূর্ণাবর্ত এই দিকেই ছুটে 
মানছে ন1? ওই মাবাঠাবাই আগছে, দূরবীন নিয়ে আপনি এখানে 
দাড়ান বাজীসাহেব। আমি টসন্যদের প্রস্তুত করি। 
ঘোডপুরে। এইবার আম্মবক্ষ/ব চেষ্ট। দেখতে হয়। দূরবীন নিয়ে 
আমি কি করব ম1! বুড়ো মানুষ, দৃষ্টি ত তত দূবে যাবে না! 
বীর! আপনি তাহলে নীচে যান বাজীনাহেব। টৈনিকদেব 
প্রস্তুত হতে বলুন গে! 
দূরবীন লইয! দেখিতে লাগিল । 
ঘোড়পুরে। ছুর্গ থেকে এখন বার হওয়া ত নম্ভবপর নয়। কোন 
শিবাপদ স্থানে গিয়ে আম্মরক্ষা করি । তারপব যুদ্ধ থেমে গেলে আবার 
রখ দেবো । ঘোড়পুরের অগ্র অসি নয়, বর্শী নয়, বন্দুক নয় কামান 
নয়__-ঘোড়পুবের অস্ত্র এ বীরাবাঈ । ওকে সামনে রেখে লড়তে পাবলে 
ীবন-যুদ্ধে ঘোড়পুরেকে পবাজিত হতে হবে না। তাহলে যাই মা, 
সন্যদের প্রস্তুত করি গে। 
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থোড়পুরে নীচে নামিয়া গেল। বীর! বিষাঁণ বাজাইল : 
কয়েকজন নারী-সৈনিক উপরে উঠিয়া আদিল 
নারী-সৈনিক। কি আদেশ দেবি? 
বীরা। মারহাঠাবা আমাদের আক্রমণ করতে ধেয়ে আসছে। 
তিনবাব তোমব! তাদের পবাজিত করেছ। তিনবাঁব তারা তাদের 
পৌরুষের পবিচয় দিয়েছে বীরবিক্রমে পৃষ্ট প্রদর্শন কবে! এই চতুর্থবারে 
সে স্বযোগ তারা যেন ন। পায় এই প্রান্তরের ধুলোর মাঝেই যেন 
তাবা তাদের সমাধি রচন। কবে । 
সৈনিকগণ অভিবাদন করিয়। চলিয। গেল । 
নাবী অবলা, মুক্তিব বিদ্ব, অথচ প্রাণভয়ে পলায়িত পুরুষও 
পৌরুষেব দন্ত করে । 
কামানের আওযাঙ্গ হইল। 
একি ! এরই মাঝে তাঁরা আক্রমণ করল এত ক্ষিপ্রগতি ! তবে- 
তবে কি এসেছেন? যহারাজ শিবাজী নিজে এসেছেন? 
সম্মুথে পিছনে চারিদিকে কামানের ধ্বনি হইল ' 
দুর্গ একেবারে ঘিরে ফেলেছে। ভবানী, শক্তি দাও, ক্তি দাও" 
মা". 
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সৈনিক | দেবি, এখানে অপেক্ষা কব। নিরাপদ নয়, আপনি নীচে 


চলুন দেবি! 
বাীবা। নিজেকে নিরাপদ রাখবার ইচ্ছে থাকলে তো! অস্তঃপুরেই 
থাকভূম, এতবড় বিপদকে বরণ করে নিতৃম না! 


অপর একজন সৈনিক উঠি আসিল 
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সৈনিক। দেবি, মারহাঠারা দুর্গেব পিছন দিক আক্রমণ কবেছে। 
মাপনি চলুন দেবি! 
বীরা। মবণের জন্য প্রস্থত হও। আজ যুদ্ধ নয়, আজ আমাদের 


নবণোত্নব। 
কধিবাপ্'ত দেতে বীবা 'ওগাবে 'উঠিযা গাসিল। 


বারা । নারীর বক্ত চাও যাবহাঠ।! সে তোমায় রক্ত দিয়ে স্নান 
কবিয়ে দেবে। মৃত্যুকে ভদ্ন কব মারহাঠি।? নে শিখিয়ে দেবে মৃত্যুকে 
কেমন করে জয় করতে হয়। মাহুরেব নারী-বাহিনী আজ নিঃশেষ হয়ে 
মুছে যাবে, কিন্ত তাব 'মাগে সে পুরুষের বুকে বুকে বন্তের হরফে 
দেগে বেখে যাবে যে, নারী অবল| নয, অবোগ্য। নয়, পুরুষেব পক্ষে নয 
কেবলহ একট। দুর্বহ বোঝ। | 

একজন খৈনিক উঠিযা আদিল 

সৈনিক । দেবি! আমাদের বারুদ ফুরিয়ে গেছে । 

বাব। বারুদ ফুবিয়ে গেছে, কিন্ত অসি আছে, বল্লম অ[ছে, আছে 
এন ছুর্গ-গ্রকাবের প্রন্তবখণ্ড। তাই দিয়েই যুদ্ধ করতে হবে। 

সৈনিক। যাব যুদ্ধ কবছিল, তাদের সকলে প্রা হত। নামান্ 
যে-কজন। অবশিষ্ট আছে, তাবাও আহত । 

বীব।। বাহুতে যতক্ষণ এতটুকু শক্তি খকবে, ততক্ষণ পথন্ত 
শত্রকে আঘাত করতে হবে। এস মাবহ্থাঠ, এই নারী-বাহিনী ধ্বংস 
করে তোমাদের পৌরুষের বিজয্-কে তন উড়িষে দাও । সংসাবে মাজে 
তাদের পায়ে দলে যে আনন্দ পও, নংগ্রামেই ব। নে আনন্দ থেকে 
বঞ্চিত থাকবে কেন? চল সৈনিক! 


বীরা নামিয়। গেল। ঠিক সেই সমযেই মারহাঠাদের 
গোল! আসিয়। ছুগের সন্দুখদিকের খানিকটা ভাঙ্গিয়। 
গেল। অসিতন্তে বণরীও ছুটিয়। আমিল। 
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রণরাও। ভগ্র-পথে ছুর্গে প্রবেশ কর- পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে 
আবারও যেন রায়গডে ফিরতে ন। হয়। 
নৈনিকরা ছুর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল । অপর পার্খেও 
প্রাকারের খানিকটা অংশ ভাঙ্গিয়া গেল | সেইস্থান দিয়! 
দেখ৷ গেল নব-নারীতে তুমূল যুদ্ধ হইতেডে। 
বণরাও। তোপ চালাও, তোপ চালাও, ছূর্গ ধুলোর সাথে 
মিলিসে দাও। 
রণরাও চলিয! গেল। মাবাহাঠাদের গোল! আসিয়া ছগ 
প্রাকাব ভাঙ্গিয। ফেলিতে লাগিল । সন্ধা! নামিবা আসিল-_ 
বণকোলাহল নিবৃত্ত হইল- আকাশে চাদ উঠিল-টাদের 
আলোতে দেখা গেল, হুরগের ভগ্রশ্থপের মধ্যে অসংখা 
মুতদেহ পড়িযা বহিষাছে। বহক্ষণ অবধি জীবিত কাহারও 
কোণ সাডা পাওয়া গেল না। একটা দেহ একটু নড়িয়া 
উঠিল, বাহুতে ভব দিয] ধীবে ধীবে সে সন্ধে আগাই্ম! 
জাঁসিল। যে আসিল সে রণবাও। 
শেষে নারী-পবিচালিত বাহিনীব কাছে পরাজয় মেনে নিতে হলো ! 
তবুও মৃত্যু হলে। না। বীর মাবাহাঠার। সকলেই মুত--কলঙ্কের বোবা 
বইবার জন্ত কেবল রণরাও রইল জীবিত |. কিন্তু বাচ। হবে না! দূরে, 
দুরে ওই অস্পষ্ট এক মৃতি-_শক্র ন। মিত্র মরণের ভয়ে কে পালাও 
ভীরু। 
মৃতি ফিরিয| দীড়াইল। টলিয়! টলিয়। কাছ্ধে আসিতে 
লাগিল। যেকথা কহিল সে বীর।। 
বীরা। মৃত্যুকে ভয় করি না সৈনিক। শক্তি নেই,_-তাই তোমায় 
অভ্যর্থন। করতে পারছি না। কিন্তু তবুও--তবুও দাড়াও বীর-_ 
মৃতি আরো! কাছে আসিতে লাগিল। হস্তে তার রক্তমাখ| মুক্ত তরবারি, 
মুক্তকেশ, চক্ষে তখনো আগুন রহিয়াছে । দেহ বহিয়া বস্তু ঝরিতেছে। 
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রণরাও। একে! বারা! 
বীরা। রণরাও। 
বীরা রণরাওয়ের কাছে অসিয়া পড়িয়া গেল। রণরাও 
তাহাবই কাছে অবশ হইয়া পড়িল। 
বণরাও। বীরা! বড্ড আহত হয়েছ তুমি ! 
বীরা। ইহ! আহত হয়েছি। কিন্ত দেহের দিকে কি দেখছ রণবাও? 
দেহের এ আঘাত কিছু নয, এর জাল। কিছুই নয়। 
বুকের ভিতর রণবাও. 'রণরাও ! 
রণরাও। চল, চল কীবা--এখনও শক্তি আছে তোমায় লোকালয়ে 
নিয়ে যাই। 
বীবা। নড়বার শক্তি আর নেই রণরাও । 
রণবাও তাকে ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু 
পাবিল না, নিজেও পড়িয়া! গেল। 
বীর|। এ বোঝা বইবার চেষ্ট। করে আর শ্রান্ত হয়ো না, রণরাও। 
রণরাও। বোঝ নও, বোঝ] নও বীর1--আমার জীবনের স্পন্দন 
তুমি! 
বীরা। কিন্ত বোঝ! মনে করে একদিন ত ফেলেই দিয়েছিলে 
আজ আর তা তুলে নেবার চেষ্টা কেন রণরাও? 
রণরাও। তুল করেছিলুম। কিন্তু সেই ভুলের জন্মে যে এত কঠোর 
প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তা একবারও মনে হয়নি । 
আবার বীরাকে তুলিবার চেষ্টা করিয়! 


বীরা, তোমায় আমি বাচাব_তোষায় আমি আর কোথাও যেতে 
দোব না। 
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বারা। সে দিন তোমায় বলিনি? কিন্তু শ্যামলী বলেছিল-_আজ 
বলি, যদি প্রত্যাখ্যান না করতে, যদি অযোগ্য যনে করে পথের পাশে 
ফেলে না যেতে, তা"হলে বীরাবাঈয়ের জীবন এমনি ব্যর্থ হতো না। 
দেশ শুধু তোমারই রণরাও, আমার নয়? শিবাজীর মহত্ শুধু তুমিই 
বুঝেছ, আমি বুঝিনি? জেনে বুঝেও দেশ-দ্রোহিতা করেছি, দেবতাকে 
অপমান করেছি, নাবীত্ব হারিয়েছি, হয়ত বা মুয্যত্বও নষ্ট করেছি-_। 

রণরাও। বীরা! আমায় ক্ষম! কব কীর|। 

বীবা। অতীতের কথা আব নয় রণবাও। আজ তোষায় 
পেয়েছি। আজ শুধু শেষের সময়টিতে একবার তৃমি বল, তুমি আমায 
উপেক্ষা করনি! 

রণরাও। উপেক্ষ। কবিনি, উপেক্ষা কবিনি, বীরা! দেশপ্রেমের 
অনান্বাদিত এক মাধুর্য আমায় আম্মহাবা করে ফেলেছিল--তাই 
তোমার প্রেমের মধাদা আমি তখন বুঝিনি । কিন্ত তারপর-_তারপর 
বুঝেছি বীরা, প্রেষ যদি তুচ্ছ হয়, তা হলে দেশপ্রেমও খুব উচ্চ নয়-- 
যার জন্য মান্য ণিজেকে শুকিয়ে রাখবে, হৃদয়কে করে ফেলবে মরুতূষি | 

বীরা। আজ এই কথাটিই শুধু বিশ্বাস কর যে, বীরা তোষাব ব্রত 
তঙ্গ করত না। 


বীর মাটিতে লুটাইয়। পড়িল । রণরাঁও তাহাকে কাছে 
টাশিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাশিল । 


রণরাও। বারা! অভাগী বাবা! 
দুরে ঘোডপুরে প্রবেশ করিল 
ঘোড়পুরে। কিছুই ত ঠাহর হচ্ছে না। ছুঁড়িটা মবে গেল নাকি 
দেখি, একটুখানি খুঁজে দেখি! ওকে হাতে রাখতে পারলে আখেরে 
কাজ হবে। 
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বীরা। বল, বল বণরাও, বল যে, তৃষি বুঝেছে আমি তোমার 
ব্রতভঙ্গ করতুম না। 


রণরাও। আজ বুঝতে পাবছি কীবা, যে, তোমাকে পাশে পেলে 
বত আমার অতি সহজেই উদ্যাপিত হতো! । তোমার শক্তিকে উপেক্ষা 
করে যে আদর্শ সামনে বেখে ছুটে এলুম, সে মাদর্শকে আজও "অবধি 
মায়ত্ত করতে পারলুষ ন|। 
ঘোডপুবে কথাব শন্দ শনিতে পাউয়। কান পাতিযা দাডাইল। 
ঘোড়পুরে । ওই দিকট। থেকে কথার শন্দ ভেসে আসছে না? 
এগিয়ে দেখব কি? যাবা কথা কউছে, তার। যদি মাবহাঠা হস্স-''না 
বাবা, কাজ নেই! আব ও যদি বাবাবাঈয়ের কঠম্বব হয় ?.. 
বীব।। এ জীবন ত গেল রণরা৪, পবজন্মে যেন আবার তোমাঁবই 
ডালবানা পাবাব যোগ্য হই। 
ঘোড়পুরে । এ ত পুকষেব কণ্ঠ নয়! নিশ্চিতই সাহুরেব নাবী- 
১ননিক | বীর|বাঈ ! বীবাবাঈ! 
র্ণরাও। নাম ধবে তোমাষ কে ডাকে বীর|? 
ঘোড়পুবে । ( আগাইয়া আসিম্স। ) বীবাবাঈ ! বারাবাঈ ! 
বীরা। চিনি, ও ক আমি চিনি, রণরাও! 
উঠিব।র চেষ্টা! করিল। 
রণরাও। "ওকি, বীব|| তৃমি অমন কহ কেন? কোথায় তুমি 
যেতে চাও? 
বীরা। শক্ত নিপাত করতে হবে-ঘোরতব শক্র। তুমি একট 
অপেক্ষা কর, রণরাও। 
ঘোড়পুরে। বীরাবাঈ, ভুমি কি জীবিত? 
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বীবা। বাজীসাহেব, এই দিকে আমি মুমৃষ ! 
ঘোড়পুরে। সন্ধান পেয়েছি। ও এখনও জীবিত রয়েছে। ওকে 
বাচাতে হবে। ঘোড়পুরের জীবনের সৌভাগা-হ্ধ ও। ওকে দিয়ে 
অনেক কাজ হবে। ভয় নেই মা, আমি আসছি। আমি তোমায় 
বহন কবে মাহুরে নিষে যাব । 
বীব[বাইঈ উঠিয। দাডাবার চেষ্টা! করিয়া পড়িয়া গেল! 
ঘোড়পুবে । আমি এইখানেই। 
ঘোড়পুরে কাছে আসিল : 
ঘোড়পুবে। এই যে আমি এসেছি মা) বড্ড আহত হয়েছ? 
বীব।। "আহত হয়েছি, কিন্ত তোমাকে হত্য। কববার শক্তি 
হাবাইনি, বিশ্বানঘাতক। 
একটু দুরে সরিযা৷ গিযা 
ঘোড়পুবে। একি কথা! একি মৃতি! আমায় চিনতে পারছ 
না? আমি ঘোডপুরে, তোমার পিতাব বন্ধ, তোমাব অকুত্রিম 
হিতৈষী ! 
বীরাবাঈ । হই অসার পিতার বন্ধু, আমাব অকুত্রিম হিতৈষী ! 
নইলে, নইলে-_কে আব পারত এমন করে আমাব জীবনট] বার্থ কবে 
দিতে? কে আর পাবত এফন কবে আমায় দানবী করে তুলতে? কে 
আর পারত আমাব অন্তরে এমন কবে রক্ত পিপান। জাগিয়ে তুলতে ? 
ঘোড়পুবে | তুমি এখনও ভুল করছ ম।! আমি শিবাজী নই, 
আমি ঘোড়পুরে। 
রণরাও। ঘোড়পুরে! বাজী ঘোড়পুরে ! সেই বিশ্বাসঘাতক ! 
রণরাও উঠিয়া দড়াইল। 
ঘোড়পুরে। তুমি কে? কেতুমি? তোমায় ত আমি চিনি না! 
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তোমার চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে কেন? অপরিচিতের প্রতি তোমার 
এ আক্রোশ কেন যুবক? 
বণরাও। আমি রণরাও, শিবাজীর মেবক। 
ঘোড়পুবে। বণরাও, তৃমি রণরাও? বীরা, মা! এই তোমার 
বণরাও? আজ তোমাদেব মিলন ঘটেছে! রণরাও, বন্ধু চন্দ্ররাওয়ের 
মৃত্যুব পর থেকে বীবাবাঈকে আমি কন্যার যতোই পালন করে এসেছি। 
তোমার সাথে ওব এই মিলন দেখে আজ স্বর্গ থেকে বন্ধু আমায় 
আশীর্বাদ কবছেন, ছু'হাত তুলে গাশীবাদ করছেন। 
বণরাও ঘোড়পুরের গল! টিপিয়! ধরিল। 
বণরাও। শ্তপ্ধহ৪ প্রতারক! 
বীরা। বণব1৪! ও আমাব, আমাব,-তোমাব নয় 
বাবাবাঈ খোড়পুবেকে আঘাত কৰিল। ঘোড়পুরে পড়িয। গেল । 
বীর।। বণব|ও ! জয়ধ্ধনি কর। বিশ্বাঘ/তকের পতন হয়েছে, 
মহাবাষ্টরেব শক্র নিপাত হয়েছে, জয়ধ্বনি কর রণবাও ! 
কিছুকাল দুইজন ছুঈজনের দিকে চাতিয় রহিল। 
উভযেবই শখীব কীগিতে লাগিল। 
বাবা। বণবা৭। বণবাও ! 
ঢলিযা পড়িতে পড়িতে বীরাবান্ই হাত বাড়াইয়া দিল । 
বণরা৪। বীর|! বীব!! 
টিতে টলিতে সেই প্রসাবিত ভত ধাঁণতে গেল। পবম্পবের হাত 
ধবিষ| দুইজনেই পড়িধা গেল। 
শমলী ও শিবাজী প্রবেশ করিল 
শ্যামলী। একটি প্রাণীও ত জীবিত দেখছি ন| বাবা । 
শিবাজী। যাবা পরাজিত হয়েও বেঁচে আছে, তার! পালিয়েছে । 
যার। জয়ী হয়েছে তার! গিয়ে উৎসব করছে। 
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শ্যামলী । বণরাঁওকে কোথায় পব বাবা? 

শিবাজী। রণরাও পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালায় না 
গ্রামলি, বীরেব শয্যা গ্রহণ কবে ! 

রণরাও। বীর1! বীরা! 


হ্যামলী। রণরাও ! 
রণরাও । কেডাকে? 
বীরা। শ্যামলি! 


শ্যামলী ছুটিয1! শ্লাসিল 

শ্যামলী । বীবা, কোথাষ তুমি ! 

বাঁরা। শ্যাষলি, এসেছিস ? 

শ্তামলী। বারা, বোন ! একি দেখলুম? কি দেখতে নিবে এলেন 
বাবা! 

'শবাজী কাছে শিধ। বাবাকে তুলিয়। লইলেন। 

শিবাজী। বাঁব। স/চবে শ্তামলি_বণরাও বাচবে-মহারাষ্টরে 
তরুণ-তরুণী অকালে আব 'অকারণে প্রাণ দেবে ন।। 

রণবাও। মহবাজ, যুদ্ধে আমবা। পরা্িত হয়েছি। 

শিবাজী। না, ন।, রণরাও! মহারাষ্ট্রের যৌবন আজ আভমান 
জয় করে, ব্যর্থত। জয় কবে, মুত্যুকেও পবাছিত কবে ফিরিয়ে দিয়েছে ! 


চতুর্থ দৃ্ত 
সিংহগড ছুগেব নিকটবর্তা পণ । আহত তানাজীকে লইফা মারহাঠী- 
সৈন্যেবা! অগ্রসর হইতেছে । তান।জীব চলিবাব শক্তি নাই-- 
তবুও দৈনিকদেব দেহের উপর নিজের দেহভাৰ বক্ষ! করিযা 
(ক নমতে অগ্রনব হইতেছে, সঙ্গে রঘুনাথ 
বঘুনাথ। তানাজী এ উন্মন্তত। তুমি পরিহার কর। প্রতি 
মুহূর্তে তোমাৰ শক্তিৰ যে অপচয় ঘটেছে, তাতে করে জীবন তোমাব 
প্রতি মুহুর্তেই বিপন্ন হয়ে উঠছে। এমন কবে রাষগড়ে তুমি তো 
পৌছতে পাববে ন।| তুমি আদেশ কব--গারী-অশ্ব বা উষ্ট যেকোন 
বাহনেব সাহায্যে তোমায় আমর। বায়গড়ে নিয়ে যাই। 
তানাী। ওই ত রাবগড় দেখা যায় রধুনাথ, কতট্কু-_-কতটুকু 
পথ আব বাকি! সিংহগড় ছুর্গ-বিজয়ী তানাজী এইট্রকু পথ হেটে যেতে 
পারবে ন।?--পারবে বনুনাথ, তানাজী ত| গাববে। তাকে একটুখানি 
বিশ্রাম করতে দাও" একটুখানি । তাবপব আর তার প| কাপবে 
না-তাব চোখেব লামনে অন্ধকাৰ আর গাচ হয়ে নেমে 
আসবে ন।। 
সৈনিকেবা তানাজীকে বসাইযা দিলেন। 
বঘুনাথ। সৈনিক ! দ্রুতগামী এক অশ্ব বেছে নিয়ে রায়গড়ে 
গিয়ে সংবাদ দাও যে, মহাবীব তানাজা সিংহগড় ছুর্গ জয় করেছেন, 
কিন্ত অত্যন্ত আহত তিনি, মুমূত্বু। সেই অবস্থায় মহারাজ আর জননী 
জিজাবাঈকে দেখ! দেবাব জন্য বায়গড়ে তিনি পানে হেটে চলেছেন। 
চলবার শক্তি তার নেই। তারা এসে যদি দেখ! ন| দেন, তাহলে 
তানাজীর শেষ ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে যাবে। 
নৈনিক প্রস্থান করিল। 
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তানাজী। সংবাদ এতক্ষণ পৌছে গেছে রঘুনাথ ! দুর্গ জয় করেই 
আমি তোপধ্বনি করেছি। মহারাজ তা অবশ্তই শ্রনতে পেয়েছেন। 
কিন্ত তিনি ত জানেন ন] যে, তার তানাজী আজ আহত। যদি তা 
জানতেন, তা'হলে এতক্ষণ তিনি ছুটে আনতেন। এসে আমায় 
বুকে টেনে নিতেন। রদুনাথ! তুমি কিজান না মঙারাজ শিবাজী 
কত শ্রেহপ্রবণ ! তিনি হয়ত আমারই পথ চেয়ে বাষগড় দ্র্গশিবে 
দাড়িয়ে বয়েছেন। 

ববুনাথ। মহাবাজ শিবাজীকে তোমার চেযে ভাল করে চেনবার 
সৌভাগ্য কার হয়েছে তানাজী ? 

তানাজী। দেবতার মত ভক্তি কবি, ভাইয়ের মতে। ভালবানি। 
তার ইচ্ছে ছিল ন। রদূনাখ, এ সমযে সিংহগড দুর্গ আক্রঘণে আমাকে 
পঠাতে তার এতটুকু ইচ্ছে ছিল ন|। গনী জিজাবাঈ আদেশ 
করলেন- হুর্গ অবিলম্বে অধিকাৰ "করা চাই-ই। মহ/বাজ নিজে 
প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমি সে খবব পেলুম। আমি ত জানি কি 
বিপদমস্কুল এই কাজ। তাই আমি স্থিব করলুম, মহাবাজকে এখানে 
আনতে দোব ন|। ছেলেব বিয়ের আয্জোজন কবছিলুষ, রইল তা 
পড়ে। নিমন্ত্রণ প্রত্যাহাব কবলুম-নহবংখানায় গিয়ে উৎসবের 
বাশী থামিয়ে দিলুষ, নিজহাতে কবলুম নাকড়ায় আঘাত--এক 

ত» রনুনাথ, এক মুহূর্তে উত্নব-ভবন আমার নামরিক-শিবিরে 
গরিণত হলো, বরও এল টননিকেব বেশ পরে ।* একটু জল দাও 
রঘুনাথ-_একটু জল। 

রঘুনাথ তাহাকে জন পান করাইন। 

রায়গড় পৌছে দেখি, মাত।পুত্র পাথবের মৃতিব মতে। দীড়িয়ে। 

কারে। মুখে কথ! নেই-_জননীর দষ্টি সিংহগড় দুর্গে নিবদ্ধ।."*মহারাজকে 
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সালিঙ্গন ক'রে, মাকে করলুষ প্রণাম। যা! গর্জে উঠলেন-__সিংহগড় 
মামি চাই, তানাজী ! পায়েব ধুলে নিয়ে আমি বললুষ-্থ্যান্তের পূর্বে 
'সংহ্গড় তুমি পাবে, মা !."বদুনাথ-রঘুনাখ, স্য এখনো অস্তমিত হয় 
ন-_তানাজী তার পপ্রতিজ্ঞ। রক্ষ। করেছে । আর একটু জল, রূপুন|থ 
মার একটু । 
বধূনাথ পুনবাধ তাহাকে জল দিলেন । 
প্রতিশ্বাতি যখন দিনুম, তখনই মায়েব পাষাণী বপের পবিবর্তন 
হলো, দৃষ্টি দিয়ে ন্মেহ উপচে পড়ল। তার বুকের ভিতর আমার মাথা 
টেনে নিয়ে ম। বপলেন, আমার পুত্রোপম, শিবাজীব সোদরপম তুই 
তানাজী! শিব্ষা শীববে আালিঙ্গন করল। বণুনাথ, আমি ধন্য, ধন্য 
আমি! জল, জল রনুনাথ। 
বঘুনাথ আবার জল দিলেন, তানাজী উঠিবার 
চেষ্টা কবিলেন। বঘুনাথ তাহাকে ধরিলেন। 
রদুনাথ। 'মাব একটু বিশ্রাম কব, তানাজী । 
তানাজী। বিশ্রামের আর অবনর নেই বশুনাথ-_আমার সার। মন 
চাইছে আমাব মেই মাধেব কোল, নেই ভাইয়ের বুক! ব্রনুনাথ 
রবুনাথ ! 
তানাজী উঠিবার চেষ্টা কবিতে গিযা সকল শক্তি হারা ইয়| 
পুটাই্যাঁ পড়িলেন। রঘুনাথ ঝুকিযা পণ্ড়য। তাহাকে 
দেখিল। তাহার পৰ উফ্ফীষ খু[লয়। ফেলিল। 
রদুনাথ। উষ্কীষ ত্যাগ কর মারহাঠা। মহাবীর তানাজী গত। 
তার্‌ প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন কর। 
সৈনিকের! উষ্কীষ ত্যাগ কবিল--তরবারি বাহির করিয়া 
মন্ত্রমে অভিবাদন করিল। রথুনাথ গেরিক পতাকা! 
দিয়! তানাজীৰ দেহ আবৃত করিল। 
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শিবাজী। (নেপথ্যে ) তানাজী ! তানাজী ! 
শিবাজী প্রবেশ করিলেন । সকলে মাথ! নত করিয়া বহিল। 
এ কি রবুনাথ। তানাজী নেই? তানাজী, ভাই! 
মহারাজ শিবাজী হাঁটু গাঁড়িযা সেইখানে বদিলেন। রঘুনাথ 
গৈরিক পতাক1 ঈষৎ সবাই তানাজীর মুখ বাহির করিয়া 
দিলেন । শিবাছজী কিছুকাল কাঠের মতে! শক্ত হইয়া তানাজীব 
মুখে দিকে চাহিযা। বহিলেন, তাবপব ধাবে ধীরে উক্কীষ খুলিযা 
ফেলিলেন। পরে ধীবে ধীবে উঠিয়। দাড়াইলেন। 
পেশো যাৰ সঙ্গে সঙ্গে মহাবাধীষ অমাত/গণ প্রবেশ কবিলেন 
পেশোয়।, নিংহগড় ছুর্গ অধিকৃত হলে।_কিন্তু মাবহাঠার সের! 
সিং5 ওই ধুলোয় লুটায়। 
পেশোয়।। জীবন দিয়ে তানাজী যে কীতি রেখে গেল, তা চিরস্থায়ী 
হয়ে মহারাষ্ট্রকে মহাশক্তির প্রেরণ। দেবে। 
শিবাজী। শক্তি ! শক্তি ! পেশোয়া, মানুষের মাঝে ওই শক্তিই 
ফি সবচেয়ে বড় যে, মানুষ চিরদিনই তার গৌরব করবে? মহারাষ্ট 
তানাজীর মতো! শক্তিষান যোদ্ধা হধ ত আরে। পাবে-কিন্তু তার 
মতে। মহাপ্রাণ আর পাবে না। 


পেশোয়।। তানাজী'র মৃত্যু মহাবাষ্ট্রের যে ক্ষতি করলো, ত। কখনো! 
পূর্ণ হবে না মহার।জ | কিন্তু মহারাগ্রের আব বিপদের শেষ নেই__ 
আরে। একটা ছুঃনংবাদ বয়ে আনবার ছুর্তাগ্য আমার হয়েছে। 

শিবাজী। তানাজীর মৃত্যুর চেয়েও ছুঃসংবাদ মহারাষ্ট্রেরে আর 
কি হতে পারে, পেশোয়। 2 

পেশোয়।। যুবরাজ শস্তাজী বিপন্ন 

শিবাজী। শস্তাজী আমার কেউ নয়, মারহাঠার কেউ নয়_-তার 
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সম্বন্ধে কোন কথা আমর। শুনতে চাই না, পেশোয়া। শিবাজীর পুত্র 
হয়ে সে মুঘলের আশ্রয় ভিক্ষা করেছে, এ কথা কোন মারহাঠা কোন 
দিন ভুলতে পারবে? 

পেশোয়া। অপরিণতবুদ্ধি যুবক আপনার উপর অভিযান করে 
এই কাজ করে ফেলেছেন। আজ তিনি অন্কৃতপ্ত। গুরংজেব তাঁকে 
বন্দী করবার আদেশ দিয়েছিলেন, মহাপ্রাণ দিলীর খঁ। তাঁর পলায়নের 
স্যোগ করে দিষেছেন। কিন্তু আপনার অক্গমতি ন। পেলে মহারাষ্ট্রে 
তিনি প্রবেশ করতে পারছেন না। 

শিবাজী। রাজ্যের লোভ যদি তার এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল, 
তাহলে বিদ্রোহ না করে সেবিশ্বাসঘাতকতা করল কেন? তাতে 
যদি অশক্ত ছিল, তা"হলে গোপনে আমার বিচ্ছুয়া নিয়ে সে ত আমারই 
বুকে বসিয়ে দিতে পারত ! 

পেশোয়া | কিন্তু মুঘল যদি যুবরাজকে আয়ত্তে পায়, তা"হলে 
মহারাষ্ট্রের বিপুল ক্ষতি সে করবে। 

শিবাজী। বিশ্বাসঘাতক হলেও মারহাঠাকে আষরা মুঘলের 
হাতে স'গে দিতে পারব না। রণুনাথ, একদল সৈম্ত নিয়ে হতভাগাকে 
পানহাল! দুর্গে বন্দী করে রেখে এস। কারু সঙ্গে কথা কইবার 
স্থযোগও তাকে দিয়ো! না। যে একবার বিশ্বানঘাতকতা করেছে, 
আবারও তাই করে মহারাষ্ট্রের ক্ষতিসাধন করতে পারে । আর কিছু 
বলবার আছে পেশোয়া? 

পেশোয়া। অভিষেকের আয়োজন করতে অন্থমতি দিন 
মহারাজ ! 

শিবাজী। অভিষেক হবে বৈকি! তানাজী সবে গত পেশোয়! ! 
তা হুলই বা! পুত্র বিশ্বাসঘাতকতা করল, তা করলই বা! রাজ! যখন 
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মানুষ নয়-যন্ত্র, তখন এসব ব্যাপারে তাকে বিচলিত হলে চলবে 
কেন? তাকে সব ভূলে, সব উপেক্ষা করে অবিচলিত জ্ুরতা নিয়ে 
রাজত্ব চালাতে হবে। যান--যান পেশোয়া, আপনাদের যেরূপ 
অভিরুচি তাই করুন গে-আমায় কিছুকাল তানাজীর বক্ষ-রক্তসিক্ত 
এই পবিত্র তীর্ঘে একা থাকতে দ্িন। আপনি ত জানেন, তানাজী 
আমার কি ছিল। 

সকলে অভিবাদন করিয়! চলিয়া গেল 
তানাজী, ভাই ! 


শিবাজী তানাজীর বুকে মুখ ও জিয়া 
ফুলিয়। ফুলিয়া কাদিতে লাগিলেন। 


পঞ্চম দৃণ্ঠ 


তবানী-মন্দির। বীরাবাঈ বলিয়। মাল! গাধিতেছে। রগরাও বসিয়া! বসিয়া 
তাহাই দেখিতেছে। শ্ামলী প্রবেশ করিল। 
বীরা। এই যেশ্যামলি ! 
শ্যামলী । ঘায়ের মন্দিরে বসে মাল! গাথছ কার জন্তে, ভাই? 
মায়ের জন্তে, না মারের এই পরাজিত বীরের জন্যে ? 
বীরা। আমাদের কথা ঢের ভেবেছিস। এবার নিজের কথা 


একটু ভাব, জীবনটা! কি এমন করেই কাটিয়ে দিবি? 
ব্যামলী গানে জবাব দিল। 
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্ামলী। জীবন আমার বইচে নিতি হালুকা! মলয়-হাওয়ার মত,-- 
ফুলের কানে গান গেয়ে যায়, গান-শোনানোই তাহার ব্রত ! 
বীরাবানই ধরিল। 
বীরাবাঈ। ফুলকুমারী, খুললে আখি তখনি চাই দখিন হাওয়]। 
শীতের বেলায় এলে তখন বকুল-কলি যায় না পাওয1। 
হুজনাই হাসিতে হাসিতে 
একসঙ্গে গাহিল। 
বীর! ও গ্তামলী। গীঁথলে আকাশ তারার মালা, রাখলে ঢেকে নয়ন-ডালা, 
রূপ কথিক। পালিয়ে যাবে থামিয়ে হাসি-বাশীর গাওয়। | 
যৌবনেরি কুপ্জবনে জীবন খোজে প্রেমেব মধু, 
কোন্‌ ভ্রমরেব গঞ্রণে স্বপন দেখে মানস-বধু। 
এই ক্ষণিকের লীলাখেলায় কাটিও ন] দিন হেলা ফেলায়, 
বাদল! রাতে কাদলে সখি, ঠাদদনীকে আর বৃথাই চাওয়া । 
দুজনেই হাসিল। 


বীরা। এইবার জীবনের একটি সঙ্গী জুটিয়ে নে। 

শ্তামলী। সঙ্গী একটি কেন, বহুতই জুটেছে। নকলের সমান 
দাবী রয়েছে বলেই ত কাউকে বঞ্চিত করে বিশেষ এক ব্যক্তিকে 
বাধিত করতে চাই না। কি হে বার, দুরে দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? 

রণরাও কাছে আসিয। কহিল। 

রণরাও। শ্ামলি! তুমিকি বলত! কিতুমিমানবী? 

স্তামলী। কেন, দানবী বলে মনে হয় কি? 

রণরাও। তুমি দেবা। মান্ষের সমাজে থাক, কিন্তু মানুষের 
চেয়ে অনেক বড়। 

শ্তাষলী। তাই নাকি! 
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রণরাও। সত্য শ্তামলি। 
শ্তামলী। বীরা, ভাই ছা'সিয়ার! লোকটার প্রেমেপড়া রোগ 
আছে | 
রণরাও। তোষায় কৃতজ্ঞতা জানাবারও অবসর পাই নি শ্রামলি ! 
্মলী। আরে! সোজা কথাটাই বলে ফেল নাযে, আমার 
এখানে উপস্থিতি তোমাদের ভালে! লাগচে না! বীরার হাতের ওই 
মাল! গলায় তোমার ন্থড়ন্থড়ি দিচ্ছে। 
বীরা। শ্ামলি ! 
স্টামলী। চললাম ভাই। 
সে চলিয| যাইবার আগেই 
শিবাজী প্রবেশ করিলেন 
শিবাজী। শ্ঠামলি! এই যে বীরাবাঈ, রণরাও। 
ধীরে ধীরে সোপানে বসিলেন। শ্ামলী ও 
বীবাবাইঈ তাহার পদতলে বসিল। রণরাৎ 
একপাশে দাড়াইয়া রহিল। 
শ্তামলী। বাবা। 
শিবাজী। কি মা। 
শ্যামলী । রাজ্য স্ুপ্রতিষ্ঠিত। কি আর ভাবচেন বাবা? 
শিবাজী। হা, রাজ্য আজ স্থপ্রতিঠ্ঠিত! বহু আগে তানাজী এক 
দিন এইখানে বসেই আমাকে বলেছিল মহারাষ্্কে আমিই প্রতিঠিত 
করব। ভবানীর কৃপায় মহারাষ্ট্র সত্যই আজ স্বপ্রতিহিত। কিন্ত শ্যাষলি, 
আমার বাল্য-সথা, মহারাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর তানাজী, আজ নেই। 
দীর্ঘশ্বাস তাগ করিয়। শিবাজী কিছুকাল চুপ করিয়া 
রহিলেন, তারপর আব!র বলিতে লাগিলেন। 
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একমঙ্গে কর্মক্ষেত্রে যারাই অবতীর্ণ হয়েছিলাষ, একে একে তাদের 
কতজনই না চলে গেল ! সিংহগড়ে তানাজী, পানহালায় বাজীপ্রতু'"* 

শ্বামলী। বাজীগ্রতু কে ছিলেন বাবা? 

শিবাজী। বাজীপ্রভূ! বাজীপ্রতৃ মানুষ ছিল না শ্ঠযামলি, 
'বাজীপ্রতু ছিল শাগত্রষ্ট এক দেবতা।। 

বীরাবাঈ। বিজাপুরে থাকতে বাজীপ্রতুর নাম শুনিচি মহারাজ । 

শিবাজী। শোনবারই কথা, মা। শবক্ররূপে প্রথমে সে আমাদের 
'দেখ! দিয়েছিল! কিন্তু পরে মাশ্বাপুরের গিরিসম্কট রক্ষা করবার জন্য 
বীরত্বের পরাকাঞ্ঠা দেখিয়ে মারহাঠার যে উপকার মে করে গেছে 
মহারাষ্ট্র কখনে। তা৷ বিশ্ৃত হবে না। সম্মুখে অপরিসর গিরিসন্কট। 
পানহালার দুর্গ থেকে শ্বল্প-সংখ্যক সন্ত নিয়ে সবেষাত্র বেরিয়েচি, 
এমন সময় বিরাট এক বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করল সিদ্ধি আজিজ আর 
ফাজল খাঁ। আক্রমণের সেই ভীম বেগ আমি প্রতিরোধ করতে 
পারলাম না। প্রাণপণ চেষ্টা করলাম গিরিবর্থ্রে প্রবেশ করতে। 
শবের পর শব স্তৃপীকৃুত হতে লাগল, মৃত্যু যেন সহ জিহ্বা 
বিস্তার করে ধেয়ে এল মারহাঠাদের গ্রাস করতে । এমনই সময় 
বাজীপ্রভু এসে বলল শ্ঠামলি- প্রভূ, মারহাঠা! এ যুদ্ধে তার শক্তিক্ষয় 
করতে পারে না; অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে আপনি বিশালগড় দুর্গে আশ্রয় 
গ্রহণ করুন, আমি ততক্ষণ এই গিরিসঙ্কট রক্ষা/ করি। আমি সম্মত 
হলাম। অধিকাংশ সৈন্ত নিয়ে আমি বিশালগড়ের দিকে অগ্রসর 
হলাম। তার জন্ত রেখে এলাম মাত্র সাত-শত মাওল।। 

রণরাও। মাত্র! 

শিবাজী। সেই সাতশত মাওল1 নিয়ে সপ্তদশ শত বিজাপুরীকে 
বাধা দিতে দাড়াল বাজীগ্রভৃ। 
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হ্যামলী। তারপর, বাবা? 
শিবাজী। তারপর, দিবা যখন অবসানপ্রায়। তখন বিশালগড় 
দুর্গে প্রবেশ করলাষ। ছুর্গশিরে দাড়িয়ে দেখলাম বিজাপুরী সৈন্য 
গলায়িত, অপেক্ষা করলাম । বহৃক্ষণ অপেক্ষা করলাম, বাজীগ্রত্র 
প্রত্যাগমন প্রত্যাশায়। কিন্তু কিন্ত সে আর ফিরে এলো না। তখন 
আবার ছুটে গেলাম সেই রণক্ষেত্রে। হুর্য তখন রক্তন্নাত, দিগন্ত 
রক্তে রাঙা, ধরণীর বুকেও রক্তের শ্রোত; দেখলাম আমার সাতশত 
মাওলা, মারহাঠার শ্রেষ্ঠ নাতশত বীর, সেই রক্তসাগরে আত্মবলি 
দিয়েছে। সন্ধান করে বাজীপ্রতৃকে যখন পেলাষ। তখন শেষ নিশ্বাসটি 
হয়ত তার বুক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। 
কিন্তু রাখতে পারলাম না। বীরজীবনের দেনা-পাওন1 শেষ করে 
বাজীপগ্রতৃ অমৃতলোকে চলে গেল। 
শিবাজী নীরব রহিলেন। 


শ্তামলী। মহাপগ্রাণ মারহাঠাদের আত্মত্যাগের ফলে মহারাষ্ট্র আজ 
্থগ্রতিষ্ঠিত! এইবার কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নিন বাবা। 

শিবাজী। জীবনটা! কাটিয়ে দিলাম কেবল অশ্বপৃষ্ঠে অসিহাতে 
ছুটোছুটি করে, তাই জীবন-সায়ান্ছে না গারি বিশ্রামের কথা ভাবতে, 
না পারি স্থাটর দ্বপ্ন দেখতে । দেশের জন্য ময়ে মরে আমরা দেশকে 
শশান করে রেখে যাব, আর তোরা, ওরে নবীন মারহাঠা, তোরাই- 
সেই শ্বশানে নন্দন-কানন রচন। করবি। 


সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে গাহিতে তরণ-তরণী প্রবেশ করিল 
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প্রত্যেকের হাতে গৈরিক পতাকা! 
শিবাজী একটু অপেক্ষা করিয়। চলিয়! গেলেন 


গান 
সোনার ভাবত, তরুণ ভারত ! জরতী অচলে থেক না ঢাকা । 
গৌরবে হের, গৈরিকে ওড়ে যৌবনেরই জয়-পতাক] ! 
মহামনিবের এ মহাসাগৰে মহাভারতের আরতি চাই,_ 
জাতি চলে আজি নব মনোবথে যৌবনে ক'রে সারথী ভাই, 
«€ কোরান ) জয় জয় জয় যুবক-ভারত ! যুবরাজ তব নবীন প্রাণ, 
যুগে-যুগে গাহো নব-নব সুরে, ভূবন-ভোল।ন অমর গান ॥ 
চির-যৌবনী পার্বতী ভীম হস্তে অর মুণড ধার 
শক্তিনাধিক ভক্তি মোদেব উচ্ছ.সি চাহে খড়া ঠার। 
ভবানী মোদের ভারতজননী, দানব-দ্লনী করালী মাতা, 
হিমাচলে যার তুষার মুকুট, সিদ্ধুতে ধার চরণ পাতা।॥ 
(কোর!স) জয় জয় জয় যুবক ভারত ! যুবরাজ তব নবীন প্রাণ, 
যুগে-যুগে গাহে। নব-নব নুরে, ভূবন-ভোলান অমর গান ॥ 
শিবাজী প্রবেশ করিলেন। তাহার সঙ্গে একটি 
লোকের হাতের খালায় পুষ্পমাল্য, তরবারি অপর 
লোকের হাতে বহু গৈরিক পতাকা । 
শিবাজী। রণরাও! বারা! 
বীর! ও ররাও তাহার সামনে দাড়াইল। 
শিবাজী। নবীন মহারাষ্ট্রের গ্রতিনিধিত্বরূপ তোমরাই সর্বাগ্রে 
আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। 
ধাল! হইতে ফুলের মাল! লইলেন। 
হদয়কে তোমর। এই কুস্থমের মতোই রাখ কোমল। 
শ্যামলী ও বীরাকে মাল্য দিলেন। 
তাহার! উহ। মাথায় রাখিল। 


১৫২ গৈরিক-পতাকা [ ৫ম অঙ্ক 


এই মুক্ত তরবারির মতোই থাক গ্রদীপ্ত। 
রণরাও নতজানু হইয়| উহ! গ্রহণ কবিল।' 
গুরুদত্ত এই গৈরিক পতাক। জাগিয়ে রাখুক তোমাদের তিতিক্ষা | 
সকলকেই পতাকা দিতে লাগিলেন। 


জিজাবাঈ প্রবেশ করিলেন 


জিজাবাঈ। শিবা! 
শিবাজী। মা! 
জিজাবাঈ ৷ তোমার রাজ্যে নাকি কেউ অন্পৃশ্ঠ নাই? 
শিবাজী। মহারাষ্ট্রে অস্পৃশ্ঠ কেউ নেই, ত| ত তুমি জান, মা। 
জিজাবাঈ । তবে আমার শস্তা আজ এই উৎসবে যোগ দেবার 
অধিকার থেকে কেন বঞ্চিত হবে? 
শ্যামলী । বাবা, ভাই শন্তাজীকে মার্জনা করুন_-তার মুখের 
দিকে চেয়ে দেখুন, তাঁর ছল-ছল চোখ-ছুটি। 
শন্তাজী পিতার পাযে প্রণত হইলেন। 
শিবাজী তাহার মাথায় হাত রাখিলেন। 


সমবেত গান 


ভারতের চাহি নতুন শোণিত সবল প্রেমের অমৃত সুধা, 
ভারতের বুকে নব-জীবনেব বিশ্বগ্রাসিনী বিপুল-ক্ষুধ৷ 
মৃত্যুতে তার আত্ম মরে না, কারাগারে তার স্বাধীন মন, 
যৌবন তাঁর নিত্য কৰিছে জীবন পাথারে অন্তুরণ ॥ 

(কোরাস) জয় জয় জয়, যুবক-ভারত ! ঘুববাঁজ তব নবীন প্রাণ, 
যুগে-ধুগে গাহো৷ নব-শব হরে ভুবন-ডোলানে। অমর গান। 
ভারতের যুব। চাহে না তন্রা। দেখে ন। অলস ম্বপন ছবি 
বঙ্গে তাহার জাগরণ নিয়ে অগ্নি ছড়াঁয় তপ্ত রবি, 


এম দৃগ্ত] গৈরিক-পতাকা ১৫৩ 


চন চল চন গধিক-ভারত ভবিযুতে স্বর্গ গানে, 
মঙ্গীতে কত তকণ দয হি করিঘা বর্তমানে । 
/( কোরাস ) জয ভ্ধ জয় যুখক-ভারত ! যুববাল্স তব নবীন প্রাণ, 
যুগে-যুগে গাহ নব-নব শ্ববে, ভূবন-ভোলানো৷ অমর গান। 
গীন ধেষ কবিয়। সকলে ণিবানীকে প্রণাম করিলেন। 


শিবাজী। মহারাষ্ট্রকে মরবগ্রকারে মহান করে তোল, এই আমার 
আশর্বাদ। 


_যবনিক।- 


